


টড বসি রাখিতে হয় 
এবং আমাদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় 
দেবা অন্তর্নিহিত 
[ছে, তাহাই বুঝাইবার জন্য একটা 

টি: উপাখ্যান প্রচলিত আছে। 
কোন দেশের এক সংশয়বাদী রাজা ছি- 
শব আপ ঈশ্বরপরায়ণ মন্ত্রী 
একদিন রাজ! মন্ত্রীকে জি- 
কমন্তি! তুমি যে বল, 
প্র করেন, তাহাই 
্), ; আচ্ছা, এই ষে 

















১" করিলেন 
ও 


এবং এ সকলই যে ঈশ্বরের মঙ্গলবি। 
তাহার প্রতিষ্তিত মঙ্গল নিয়মের ফল, তাহা! 
সুক্তক্ঠে বলিতে সঙ্কুচিত হুইব না” 
এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন রাজার 
অঙ্কুলিতে আঘাত লাগিয়া ক্ষত হুইল। 
রঙা মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তা- 
হার সেই ক্ষত মঙ্গলের জন্য ঘটিল কি না। 

বলিলেন যে “ইহাতে নিশ্চয়ই ম- 
খা” খন বাল ভাবি- 
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যে তাহার এই কারাগারে অবস্থিতিতে 
ঈশ্বরেরই মঙ্গল ইচ্ছ। প্রকাশ পাইতেছে। 
রাজার ক্ষত ক্রমে ভাল হইয়া আমিল 
কিন্তু তাহার চিন্কু থাকিয়া গেল ॥। এই 
অবস্থায় রাজ! একদিন সঙ্গীদিগকে লইয়! 
শীকারে বহির্গত হুইলেন। ঘটনাক্রামে 
তিনি সঙ্গহীন হইয়া এক বনের মধ্যে 
গিয়া পড়িলেন। তথায় কতকগুলি দস্থ্য 
তাহাকে রাজ! বলিয়। জানিতে না পারিয়। 
তাহাদের দেবতার নিকট বলি দিবার 
জন্য বলপূর্ব্বক তাহাকে লইয়া চলিল। 
কিন্তু দেবতার নিকট অক্ষত জীব বলি 


দেওয়। আবশ্যক, ইহ! স্মরণ করিয়! এক 


দন্য রাজার দেছে কোন প্রকার 
মাছে কি না দেখিতে বলিল। 
৯ এ ক্ষতচিন্ধ 
) পরিত্যাগ করিল। 
গার্আা পাইয়। রাজ- 
(ইডি 


হইতে হইত। মন্ত্রীও রাজাকে বুঝাইয়! 
দিলেন যে তীহার কারাগারে অবস্থিতিতে 
ঈশ্বরেরই করুণ প্রকাশ পাইয়াছে। কারণ 
ডাহার দেছে কোন প্রকার ক্ষত ছিল না,এ 
অবস্থায় তিনি রাঁজীর সঙ্গে শীকারে থাকিলে 


ডা কেও সত | বে 
করিতে থাকেন ; তিনিই 36৮৯8 পারিব। 
 অ্ষসতিনিই অসৃতন্ূপে উক্ত হয়েন; ভাহা- | হে 
উড টি 





পা লেন্স অত 





চি্তাপর আমার হৃদ হইতে দেই প্রীতি 
ঘেন না যায়। বস্তত মলিন বিষয়ের প্রতি 
মন্ুষ্যের প্রীতি কি এবিনাশী। আমার 
স্ত্রী আমার পুত্র আমার যশ আমার এখর্য্য 
এই জইয়াই সকলে যেন উন্মত্ত। যে 

মৃত্যু নিমেষের মধ্যেই এই সমস্ত হইতে 
তোমায় বঞ্চিত করিবে তাহ! আমন্ন তথাচ 
তুমি এই মলিন বিষর়প্রীতি পরিত্যাগ 
করিতে চাও না। তাই €কান সাধক 
কহিয়াঁছেন, বিষয়ীদিগের বিষয় প্রীতি যে- 
মন অনপায়িনী, হে ঈশ্বর, তোমার প্রতি 
আমার প্রীতি ফেন মেইরূপই হয়। বস্তুত 
জ্ঞানালোকে যদ্দি ঈশ্বরকে দেখিতে চাও 
তবে প্রীতিরপ তৈলে তাহ! উজ্জ্বল 
কর। প্রীতি ব্যতীত কেবল গুক্ষ জ্ঞানে 
ঈশ্বরকে পাওয়া বড় কঠিন। তুমি যে 
আজ স্ত্রীপুত্র লইয়। এত উন্মত্ত, বল দেখি 
প্রীতি ব্যতীত ইহারাই কি তোমার আপ- 
নার হইত ? একবার প্রীতির বন্ধন কাটিয! 
দেও ইহারা কে কোথায় যাইবে। এই 
অংসারের মুলে কেবল এক পরম আছে। 


তাহারই প্রভাবে লোকে কখন হাসিতেছে 
কখন ব| কাদিতেছে। একজন বৈষ্ণব 
কবি কহিয়াছেন 


“প্রাণ ছাড়. তে। প্রেম ছেড় না, 
প্রেমের গাছে সে ফল ফলে। 


তিনি সব এড়ায়ে যেতে পারেন, 
ধর] পড়েন প্রেমের কলে।” 
ফলত ইঈশ্বরপ্রীতি সকল সাধনের শ্রেষ্ঠ 
ওমার। তৎপশ্চাৎ জীবে দয় । এই 


দয়ার প্রভাব যার পর নাই অমীম। যখন 
এই ভারতবর্ষে যজ্ঞদেবতার উদ্দেশে নিষ্ঠর 
পশুহত্যা প্রচরজ্ধপ হইয়া উঠে, এহিক 
পারত্রিক মকল প্রকার মঙ্গলের নিঙ্ুয় 
একমাত্র পশুরক্তে নির্ণাত হইয়াছিল দেই 


ঘোর অজ্ঞান কুয়া দিনে “সদয়- 











ৃদয়দর্শিতপপুঘাতং এক মহাপুরুষ উদ্থিত 
হইয়াছিলেন।  অহিংসা_-জীবে দয়াই 
বার ধর্মসংস্কারের নিয়ামক । এই দয়া 
হইতেই প্রাচীন ভারতে এক মহ বিপ্লব 
উপস্থিত হয় এবং ইহাই এক নূতন ধর্ের 
প্রবর্তনা করে। তাই বলিলাম দয়ার প্র- 
ভাব যার পর নাই অদীম। আবার ধিনি 
ভক্তিরসের মহাবন্যায় জাতিকুল ভাসাইয়! 
দিয়া এক নৃতনতর ধর্মচক্র প্রবর্তিত করেন 
সেই চৈতনাদেবকে তীহার এক শিষ্য 
জিজ্ঞানা করিয়। ছিলেন,গুরো, ধর্ণ্দের সার 
কি,ইহ। এক কথায় আমায় বুঝাইয় দিন । 
চৈতন্যদেব কহিলেন,জীবে দয়! । আমরাও 
সমস্ত হৃদয়ের সছিত মুক্তকণ্ে কহিতেছি 
ধর্মের সার একমাত্র জীবে দয়1। কিন্ত 
এই সার্বজনীন দয়! কিন্ধপে সাধিত হইতে 
পারে। আমরা তে! কেবল স্বার্থ লইয়াই 
উন্মত্ত, পরার্থক্ষে স্বার্থ কর! যে সার্ব" 
ভৌম মহাব্রত তাহ! ভ্রমে৪ বুঝি না। যে 
সন্কীর্ণ ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে এত্যেকে বদ্ধ 
হইয়! আছি, যে সকল কোমল স্সেহবন্ধনে* 
নিরন্তর নিগড়িত হইয়া আছি, আমাদের 
দয়া তাহা অতিজ্রম করিয়। বড় একট! 
প্রসর লাভ করিতে পারে ন।। ফলত 
আমাদের অবস্থা এইরূপই শোচনীয় । 
কিন্তু বাহার! মায়া-বন্ধন হইতে মুক্ত হুইয়! 
জীবের মুক্তির উপার নির্দেশ করিয়াছেন 
সেই সমস্ত পরম কারুগিক খষির। এই 
সার্বজনীন দয়ার নির্কুশ প্ররৃতির উদ্দেশে 
কহিয়াছেন 

“্যস্ত সর্বাণি ভৃতানি আত্মন্যেবান্থপশ্যনি। 

আত্মানং সর্ধভূতেঘু ন ততে। বিজুঞুগ্পতে ।” 

ধিনি পরমাত্মাতেই সকল জীবকে এবং 
সকল জীবে পরযাত্ম!কে দর্শন করেন,ইহা'র 
ফলে তিনি কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না। 
অর্থাৎ মকল ভূতে একমাত্র ঈশ্বরকে দেখিয়। 





ৃ পারত করেন। ০০ 
চুদি ইন্তরিয়ের অবিষয় তাহাকে নির্্ল 






নতি 


জ্ঞান-চক্ষে দেখাই  প্রক্কত-দর্শন॥ যিনি 
আমাতে আছেন তিনিই  বিশ্বতরক্মা্ডের : 
সমস্ত জীবে, জ্ঞানে বর্ষের এইরূপ ব্যাপক, 


সত্তা অনুভব করাই ব্রদ্ষদর্শন। এইরূপ, 
দর্শনের ফল সর্বজীবে দয়া। ফলত 
ঘিনি আমার “প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিস্তা 
শ্রেয়োহগ্যম্মাৎ সর্ববস্মাৎ”একমাত্র তিনিই. 
তে! ষকলের অন্তরে | তখন তাহার অধি- 
ষ্ঠান বলিয়া সকলকেই আমি শ্রীতিভরে 
আলিঙ্গন করিতে যাই, আর কেহই আমার 
ছেষ্য রা ত্যজ্য থাকে না। 

এক সময়ে আমাদের পুর্ব্বপিতা- 
মহখণ ব্রন্মের এই জীবন্ত বিশ্বর্যাপী সত্তা! 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এখন যদিও 
দেই জলন্ত ত্রহ্মজ্ঞান একরূপ অস্ত- 
হিত হইয়ছে কিন্ত তাহার প্রভাব 
এখনও জনসমাজ হইতে সম্পূর্ণ যায় নাই। 
তাই এদেশের লোকে দয়াকে পরম ধর্ম 
বিবেচন| করিয়া] থকে | এই দয়।র গভী- 
রতা। ও প্রসার আজও কতদূর. আছে এক- 
বার বিচার করিয়া দেখ । কঙ্কালারশিষ্ট 
দীনদৃষ্টি মনুষ্যকে দেখিলে আর এক জনের 
মনে দহস! দয়ার উদ্রেক হওয়া বড় বিচিত্র 
নহে। কিন্তু যাহার! এই পৃথিরীর সম্বন্ধ 
ত্যাগ করিয়া কোন্‌ ,অলক্ষিত লোকে 


ও বংশের নামমাত্রও নাই সেই সরল 
অপ্রত্যক্ষ লোককে এবং যাহাঁদের ভাষ। 
নাই, ক্ষুৎপিপাপার আবেগ বাক্যে ব্যক্ত 
করিতে পারে না, যাহার1 নিয়ত কেবল 
লোকের পদতলে দলিত হুইতেই জশ্মি- 
য়াছে সেই দকল যুক পণুপক্ষী কীটপত- 
কে তকে দয়া করিয়া থাকে ?.. ফলত 





বিনি একমাত্র জীবন্ত ঈশ্বরকে চেতন. 





অচেতন সমস্ত সাও লা 
দেখিয়াছেন সেই মহাস্মারই, বিশাল হৃদয় 
এই লোকোত্তর দয়ার একমাত্র আধাঁর। 
এই সমস্ত নিঃসম্পর্ক বহুকালের অপ্রত্যক্ষ 
লোক এবং নির্ধ্বাক মুকের! তারই হৃদয়ে 
স্থান পায়। »তাই এদেশের জ্ঞানীরা 
সমাক'বুঝিয়া এবং অজ্ঞানের! না বুঝি! 
নিত্য আদ্ধতর্পণে বলিয়। থাকে “যে জাতা। 
বাপ্যজাঁতা বা” যাহারা আমার কুলে 
জঙ্মিয়া থাকুক বা নাই থাকুক, «যেষাং ন 
মাতা! ন পিতা” যাহাদের.পিতা নাই,মাতা 
নাই, “ন বদ্ধুঃ” বন্ধু নাই কনৈবান্সিদ্ধিঃ৮ 
আহারের কোনই উপায় নাই: তাহার! 
পভূমৌ দভেন তৃপ্যন্ত” তাহার! ভূতলে 
মৎপ্রদন্ত অন্নাদি দ্বার! পরিতৃপ্ত. হউক এবং 
“তৃপ্তা যাস্ত পর্াং গতিং” এবং পরিতৃপ্ত হ- 
ইয়া পরম গতি লাভ করুক। তাই আজও 
এ দেশের ধর্ম্ানুষ্ঠান বিশেষে পদদলিত 
কীট পতঙ্গ ও পশুপক্ষীর জন্য চতু্পথে 
খাদ্য সাগগ্রী রাখিয়া দেয়; যেকোন 
নিরম্ন অন্ধ আতুর গৃহদ্ধারে উপস্থিত হ- 
উক নাজাঁতি ও বর্ণ নির্বিশেষে তাহাকে 
ুষ্তিভিক্ষা দিয়া থাকে; দৃষ্টিবিষ সর্প ও যদ 
বনুকাল হইতে গৃহস্থ্যের বাস্তভূমিতে 
বান করিয়া থাকে কেহই তাহার প্রতি 
কোনও বূপ নিষ্ঠূরাচরণ করে না) জীর্ণ ব! 


৷ ফলম্তই হুউক বাস্তরৃক্ষকে কেহই কাটে 
আছে কিছুই জানা যায় না, যাহাদের বাস্ত. 


না, প্রত্যহ স্মানাস্তে ধর্মবুদ্ধিতে তাহার 
মূলে জলমেক করে ; তক কেহ জীবের 
বপতিস্থল বলিয়। পানীয় জল বস্ত্রপৃত 
করিয়। পান করে এবং আজও কোন 
কোন দেশে মার্জণী দ্বার কীটাপঞারণ ও 
পথশোধন করিয়। দিনিদির ০ 
থাকে |... 

থে রানা শা 
দের বড় সৌভাগ্য যে আমর! সেই জা- 





আছে । এক সময়ে যেখানে কঠোর ত্রহ্গ- 
চর্য্য কি: বিজ্ঞান কি ধর্ম ঘকল প্রকাঁর 
শিক্ষার পৃষ্ঠবংশ স্বরূপ থাঁকিয়! বহু সংখ্য 
জ্ঞানীবীর কবি ও-দার্শনিকের জন্ম দি- 
যাছে) হা 1 এখন তাহা এক ভীষণ মহা- 
শ্মশান। এই মছাশ্মশানে মকল প্রকার 
প্রীসৌভাগ্যের. চিরসমাধি হুইয়াছে। 
ব্যাপর অধ্ীনতার ঘোর অন্ধকার ইহার 
সেই অত্যুজ্বল প্রভাব নির্বাণ করিয়! 
ফেলিয়াছে। দেই -সর্ববাঙ্গীন উন্নতির 
মূল কারণ তেজ বল সাহল এখানে আর 
দৃষ্ট হয় না। যে দৃষ্টি পৃথিবীর সমস্ত 





ভোগ তুচ্ছ করিয়া! তত্ব নিরূপণে নিযুক্ত : 


ছিল এখন তাহা! একপ্রকার অন্ধ । 


চিতাভস্মের স্তুপ। এই ভম্মাচ্ছন্ন অগ্নি 
হইতে এক: একটা নাতিউজ্ছল স্ফ,লিঙ্গ 
এক এক বার উদ্ভিন্ন হইয়! পড়িতেছে। 
এবং ফেরু-দল আরও অশুভ 'অনয়নের 
জন্য কর্কশ স্বরে চিৎকার করিতেছে । হ! 
এই কি ৫সই ভারত! ইহার পূর্ববগৌরব 
তে! সবই গিয়াছে, কিন্ত বলিতে হৃদয় 
বিদীর্ণ হয়, এখনও কবিরা সজল সফলা 
সশ্যশ্যামল। বলিয়! শ্লাঘার সহিত ইহার 
বর্ণনা করিয়। থাকেন। কিন্তুআজ সেই 
ভারতে €লোমহ্র্ষণ দারুণ অন্নকষ্ট। ছুই 
পদ অগ্রঘর হইয়া! যাও দেখিবে অল্প বিনা 
লোকে হাহাকার করিতেছে। এক আ- 
ধটা নয় অসংখ্য অমংখ্য লোক ক্ষুধার 
ভুধিষহ স্বালায় হাহাকার করিতেছে; সক- 
লেই অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ ও কঞ্কালাব- 
শিষ্ট। : পিতা ক্ষুধার্ত আদর্-ৃত্য দুর্বল 


এখন 
যে দিকে চাহিয়া দেখ ইহার সর্বত্রই ৷ 


| 


স্তন তে দন আর সহিতে, 
না পারিয়। উদ্দন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতৈছে 
আর সেই নিরুপায় শিশু অস্থিচর্্নার 
আঁনিয়াছি ॥ এখন এ দেশের: আর কি । মাতার বক্ষে তাহারই সহিত আনস্ত কাল- 


নিদ্রায় নিলীন রহিয়াছে । কোথাও কত 
স্ত্রী তীত্র ক্ষুধার ঘন্ত্রণায় অস্থির হইয়া 
স্বামি ত্যাগ করিতেছে, আবার কত স্বামী 
সমস্ত স্সেহ বন্ধন ছিড়িয়া ভগ্রমনে দেশ- 
ত্যাগ করিতেছে । কোথাও জল নাই, ভূ 
নাই, গো মহিষাদি অনংখ্য পশু ক্ষুধায় 
ভৃষ্কায় মরিয়া রহিয়াছে, শৃগাল কুন্ধুর 
তাঁহাদের ম্বৃত দেহ চর্ধবণ করিতেছে এবং 
তাহা হইতে পুতিগন্ধ নির্গত হইয়া! গ্রে 
গ্রামে মহামারী উত্পাদন করিতেছে। 
এ সমস্ত অতিরঞ্জিত কথ! নয়, একটু অগ্র- 
সর হও এই শোকাবহ দৃশ্য অহ্নিশি 
তোমার প্রত্যক্ষ হইবে। বলিতে কণ্ঠ- 
রোধ হয়, এখন সমগ্র ভারতের এই দূপই 
দুর্দশা । আজ কএক বৎসর ধরিয়া! দারুণ : 
দুর্ভিক্ষ লোকের অস্থিচর্দম নিষ্পিউ করিয়া 
ফেলিয়াছে। এবার ইহার বড় ভীষণ ও 
ব্যাপক আকার । হ1! এমনও সময় ছিল 
যখন এ দেশের গৃহস্থের গৃহ ধনধান্যে 
পরিপূর্ণ। এখনও ইহারা পিতামাতার উর্ধধ- 
দেহিক কার্্যকালে প্রার্থন! করে “দাতারো। 
নোহুভিবর্ধান্তাং* আমাদের কুলে দাতা 
বৃদ্ধি হউক, “বহু দেয়ঞ্চ নৌহস্ত্িতি” দেয় 
দ্রব্য আমাদের গৃহে পরিপূর্ণ হউ ক,দ্যাচি- 
তারশ্চ নঃ সন্ত” আমাদের নিকটেই প্রা- 
খারা আহ্কক্‌, «মাচ যাচিম্ম কঞ্চন” আমরা 
যেন কাহারও নিকট যাচ্ঞা না করি। 
হা! আজ ভারতের মেই গৃহাস্থের গৃহে অন্ন 
নাই। আজ ইহার! কঠোর জঠরদ্বালায় 
অস্ির। আজ ইহাদিগরকে অন্তত এক 
দিনের তরেও যিনি এক মুষ্টি দিবেন 
তিনিই ধন্য, তিনিই ধন্য। তাহার জন্ম 


জানি না, এ দেশের ভাগ্য কোন্‌ চক্রে 
খ্ুরিতেছে কিন্ত আমরা 77758 
পাপে এত কষ্ট পাই। ঠ্দ 
158048-3... 

পরে শ্রীযুত শিবধন বিকার এই 
প্রার্থনা পাঠ করিলেন। 

হে শান্তিময় প্রভে1! সংসারের বিবিধ 
বিশ্ব বিপত্তি ভোগের পর আজি সংবৎসর 
পরে শান্তিনিকেতনের উৎসবে শাস্তি 
পাইবার আশায় আমরা! সকলে সমাগত 
হুইয়াছি। শক্তিভাজন শ্রীমন্মহর্ষিদেব এই 
নির্জন প্রান্তরস্থিত পবিত্র আশ্রমে তো- 
মার পবিত্র সহবামে অপার শাস্তিলাভ 
করিয়াছেন, সেই জনাই ইহার নাম শান্তি 
নিকেতন, শান্তিময় বিশ্বপতি তুমি এই 
আশ্রমের শান্তিদাঁতা অধীশ্বর রূপে নিত্য 
বর্তমান, অনংখ্য ভগবৎপ্রেমপিপান্থ সাধু 
সজ্জন এই পবিত্র মন্দিয়ে তোমার মঙ্গল- 
ময় ভাব, শান্তিঝয় রূপ দর্শন করিয়। 
কৃতা্থম্মন্য হ'ন, মেই জন্যই: ইহার 
“শান্তিনিকেতন” নামের সার্থকতা ॥ আজি 
শাস্তিনিকেতনের উৎসব, শাস্তি নিকে- 
তন শব্দের দুইটি অর্থ, এক শান্তির নিকে- 
তন, অর্থাৎ যে স্থানে আসিয়া, চলোকে : 
শান্তি পার, আর শান্তির নিকেতন অর্থাৎ 
শান্তির আধার অর্থাৎ শাস্তিময়- তুমি, 
_ ছুইই মুলতঃ এক, কারণ সাধুলজ্জনগণ 
এখানে আসিয়া যে, শান্তিলাভ করেন, 
সেই শাস্তিও তোমাকেই লইয়া, বস্ততঃ 
শান্তিনিকেতন শব্দের লক্ষ্য সর্ব প্রকা- 
রেই তুমি; স্থৃতরাং «শাস্তিনিকেতনের 
উৎমব বলিলে তোমারই: উৎসব বুঝাই, 
তেছে। তোমাকে লইয়াই শাস্তি 
নিকেতনে শামাদের উৎমব, জথবা 








তোমাকে লইয়| খাদের উৎসব ক- 

রিতে হইলে, তুমি যদি কৃপা করিয়! 
প্রকাশিত ন৷ হও, তবে আমাদের পষস্ত 
আয়োজন, সমস্ত উদ্যোগ নিস্কল, সসন্তই 
বৃখা ; আজি তুমি উৎসবের অধীশ্বর হুইয়] 
শাস্তিদাতা রূপে প্রকাশিত হইয়া শান্তি- 
নিকেতনের উৎসব সম্পন্ন কর; আমর! 
তোমার উৎসবে প্রেমানন্দ উপভোগ ক- 
রিতে তোমারই দ্বারে সম্মিলিত হুইয়াছি। 
আমর] তোমাকে লইয়| উৎসব করিব 
তুমি আমাদিগকে লইয়া! উৎমব করিতে 
প্রকাশিত হইতেছ বলিয়া, না হইলে 
আমাদের এমন সাধনবল নাই এমন ভক্তি- 
বল নাই যে, তাহার প্রভাবে তুমি. আ- 
মাদের উৎদবে প্রকাশিত হইবে। তুমি 
আমাদিগকে লইয়। উৎ্দব করিতেছ ই- 
হাই সত্য, দেই জন্যই প্রভাত সৃ্য্যের 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের হৃদয়াকাশে স্বপ্রকাশ 
সূর্ধ্যের উদয়চিত্রু লক্ষিত হইতেছে, পেই 
জন্যই ক্রমশঃ স্বপ্রকাশ সৃর্য্যের আনন্দ- 
রশ্মিরেখা আমাদের অন্তরে বাহিরে দীপ্তি 


৷ পাইতেছে। নাথ! স্বপ্রকাশ সূর্য্য ! তুমি 


আজি সম্পূর্ণ রূপে আমাদের হৃদয়াকাশে 
প্রকাশিত হও, তামার প্রকাশে আঁমা- 
দের পাপ তাপ, শোক দুঃখের গাঢ় শন্ধ- 
কার বিদুরিত হউক, আমরা তোমাকে 
তোমারই আলোকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়! 
জন্ম-জীবন চরিতার্থ করি; আর তোমার 
নিকটে ঈাড়াইয়! আমরা সকলে প্রেমা- 
নন্দে প্রেম কণ্ঠে বলি,_- 
অদ্য নাথ বয়ং ধন্তা ধন্তাংঠনো জীবনং পরতো । 





বাদ আমাদিগকে পরিত্যাগ কর, 
তবে আমর! কোথায় যাইব? তুমি আ- 
মাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের 
আর দাড়াইবার স্থান নাই। ভূমিতে পদ- 
স্থলন হইলে ভূমিই অবলম্বন হয়, তো- 
মাতে শত-অপরাধী আমরা,-কিন্ত তুমিই, 
আমাদের একমাত্র শরণ, তুমিই আমাদের ! 
একমাত্র আশ্রয়) 
পভুমৌ শ্থশিতপাদানাং ভুমিরেবাবলম্বনং । 
ত্বয্ি মে চাপরাধাশ্চ ত্বমেব শরণং প্রভো 1” 

অদ্যকার এই মহোত্মবে তুমি যে-: 
মন আনন্দদাতারূপে এবং আনন্দরূপে, 
শান্তিদাতারূপে এবং শান্তিক্ূপে আমা- 
দের অন্তরে বাহিরে প্রকাশিত হুইতেছ; 
সেইরূপ নিত্যকাল--চিরজীবন আমাদের | 
হৃদয়ে প্রকাশিত থাকিয়া! আমাদের হস্ত 
ধারণ করিয়া! তোমার শান্তি নিকেতনের 
দিকে আগাদিগকে আকর্ষণ কর, ইহাই 
তোমার নিকটে আমাদের প্রার্থন|। 
নানাব্যাধিসমাকুলোহস্মি ভুবনে তন্নাশকন্াং বিনা, ূ 
জাতোটনব ভবেৎকদ। ভবন্থন্ছদ্‌ ভীতোহস্মি তন্মাৎগ্রভো ৷ 
সর্কাত্ধ শ্রুতমন্তি ঘাধুক থিতং নায়! পবিত্রেণ তে, 
নির্ধাযাধিশ্চ ভবেজ্জনন্তব গুণধানেন শীস্তাত্মন। ॥ ১ 

নমামি সত্যং শিবন্সন্দরং বিভুং, 

ভজ্ামি নিত্যং করুণালয়ং এডুং। 

স্মরাষি তং শাস্তিনিকেতনেশ্বরং, 

করোমি তন্নাম গুভং নিরস্তরং ॥ ২॥ 

ধ্যয়ং পরং স্ুরনরার্চিতপাদপন্মং, 





| মন্দিরে খোল করতাল সহযোগে রাজকুষার : 


৷ ষাইতেছে। 





1. শাস্তং পিবং জুজনশাস্তিনিকেতনেশং। 
জ্ঞানাম্বতং ভজন-সাধনহীন চিত্ত+, 
ঞাাল়ানিপ্গাায ২, 


নাহ একযেবাদিতীয়ম। 
মধ্যাস্থের ব্যাপার স্মরণ করিলেও 
 ঈখাদয় হয়। 'এবার বিআষের পর ্ধা- 






বাবুর কীর্ভন হুইয়াছিল। তাহার €সই 
“হৃদয় নিকুঞ্জবনে”গানটা যেন এখনও কর্ণে 
মধুর্ষ্ি করিতেছে । বেলা ছুই প্রহারের 
পর হইতেই উদ্যানের ইতস্তত অনেকগুলি 
বাউলের দল গোপীযস্ত্র বাজ্ধাইয়া এবং 
তালে তালে নৃত্য করিয়। দেহতন্ব প্রভৃতি 
নানাতত্ব গান করিয়। সকলে মোহিত 
করিয়াছিল । দেখিলাম  ৫কান কোন 
স্থানে বহুসংখ্য ক্ষুধার্ত দীন দরিদ্র দলে 


৷ দলে স্রপ্রস্তত অতি উপাদেয় খেচরাক্স 
৷ উদর পুর্ণ করিয়া খাইতেছে এবং যে যত 


পারিতেছে বন্ত্প্রান্তে বন্ধন করিয়া লইয়া! 
কোথাও দোকান পনার 
খুলিয়া অনেকে নানারূপ দ্রব্যাদি বিজ্রুয় 
করিতেছে । কোথাও সরলতার প্রতি” 
মূর্তি সাঁওতাল গৃহিণীর! নূতন-জলধর- 
কান্তি গুঞ্জাবতংঘশোভিত শিশুগুলিকে 
ক্রোড়ে লইয়! তাহাদেরই নিমিত্ত নানারূপ 
ক্রীড়নক কিনিতেছে। কোথাও হ্থশি- 
ক্ষিত মধুরক্ঠ কলাবৎ তানলয়স্বরমংযোগে 
হিন্দী ভজন ধরিয়াছেন। স্থানে স্থানে 
রৃক্ষঘূলে স্থরচিত ক্ষুদ্র তেদ্দিতে বমিয়া 
অনেকে মহা আরামে সর্ববতং-প্ররস্ত উৎ- 
সব উপভোগ করিতেছেন । চতুর্দিকেই 
আনন্দের মহাকল্লোল ! বিস্তীর্ণ প্রান্তরের 
যে দিকে চাও দেখিবে এই মহ! মহোৎ- 
সব দেখিবার নিমিত্ত দূর হইতে দলে দলে 
লোক সকল আদিতেছে। এবার চক্ষু 
কর্ণের তৃপ্তিকর অন্য কোনও রূপ বাহ্থাড়- 
শ্বর ছিল না তথাচ এত লোক ! ধন্য ঈশ্বর, 
ভূমিই ধন্য, শান্তিনিকেতনে যেন চিরকা'ল 
এইরূপে কেবল তোমারই নামে সকলকে 
সঘবেত দেখিতে পাই। 

এইরূপে মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল। 
রূত্তচ্ছবি সুধ্য জমে অন্তমিত হইল। 





| শরদ্ধাম্পদ মঠাধ্য্ষ স্বামী জী সাধকের মন 
পুলকিত করিয়। শঙ্খধ্বনি করিতে লাগি- 


আমরাও ব্রন্ষোপীনার জন্য 


তা. ++ 


লেন। 
মন্দিরে প্রবেশ করিলাগ। 

ত্রহ্মোপাসনা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত 
চিন্তীমণি চট্টোপাধ্যায় এই উপদেশ পাঠ 
করিলেন। 

: ভয় হইতে ঈশ্বরোপাপনার সুচনা, 
শ্রীতিতে ঈশ্বরোপাসনার সথাপ্তি। মনুষ্য 
যখন হইতে উপলব্ধি করে যে পাপের 
দগ্ডদাতা পুণ্যের পুরক্র্ভা এক সর্বজ্ঞ 
মহাপুরুষ মন্তকের উপরে থাকিয়া, তাহার | 
সকল কার্ধা সকল চিন্তা গুটরূপে নিরী- 
ক্ষণ করিতেছেন, তখনই পে শিহুরিয়! 
উঠে, দায়িত্বের ভাব তাহার অন্তরে জা- | 


আলোক প্রত্বলিত হইয়া! উঠিল। এদিকে 
] 





শ্রাত হয় এবং সে বলিতে থাকে পাপের 
প্ররোচনায় আমি আঁর ভূলিব না,”ভয়ানাং 
ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং* ঈশ্বরের ভীতিপ্রদ 
ভীষণ বজ্জ আমার উপরে ছুলিতেছে, 
জাঁনি না কখন আমাকে ধরাশায়ী করিবে। 
ধর্শের একবার বিকাশ হইলে, প্রতি 
্বার্থত্যাগ__প্রতি সৎকর্মমানুষ্ঠানের অব্যব- 
হিত ফলে যতই পবিত্র আত্মগ্রসাদের 
প্রাথদ স্বর্গীয় বারি আত্মা: সিঞ্চিত 
হইতে থাকে, ধর্ম্মতাব ততই পরিস্ফট 
হইয়া! আইসে, ঈশ্বরের উৎসাহজনন 
প্রেমমুখের আভায় ততই তাহ! তি 
লাভ করিতে থাকে । ক্রমে বাব 
মনুষ্যের আতর সহজ ভাব হুইয়। াড়াঁ- 
ইলে ঈশ্বরকে আর ধর্রজগতের কঠোঁর 
শিক্ষক বলিয়া! বোধ হয় না, আত্মবিস- 
আর্দনে শোক থাকে না। মনে হয় ঈশ্ব-. 
রের নৃতন রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি এবং 


[লা ক লসর ০ 


আত্মপ্রপাদের বিমল জ্গ্যোহস্সার অন 
থাকিয়! স্বগীয় গভীর শান্তি উপভোগ 
করিতেছি ।: €দে অবস্থায় যখন তাহার 
প্রতি আমাদের প্রার্থনা যায় আমরা তী- 
হার আর রুদ্র ভাব উপলদ্ধি করিতে পারি 
না; আমর! তীহাকে কুদ্র বলিযা সম্বোধন 
করিয়। পরক্ষণেই বলি প্রছদ্র'যত্তে দক্ষিণং 
যুখং তেন মাং পাহি নিত)ং” ' তোমার যে 
প্রসন্ন মুখ তাহা দ্বারা আমাকে রক্ষা 
কর, তোমার কান্তভাবে তামার শিব- 
স্ন্দর দ্ূপে আমাদের নিকট 'আবিষ্ভ্্ত 
হও। এইরূপে আমর! প্রীতিদ্বারা যখন 
তাহার প্রীতিভাব অনুভব করি তখন 
হইতেই বলিতে থাকি “রসোটব সঃ” তু- 
মিই রস, তুমিই অস্বত, তুমিই আনন্দ। 
“আনন্দাদ্ধ্যেব খাল্বমীনি ভূতানি জায়ন্তে” 
এই চরাচর যাহা কিছু দেখিতেছি তাহ! 
তোমারই আনন্দের প্রবাহ। “মধু বাতা 
খতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ” তখন বায়ু 
সমুদ্র ওষধি বনম্পতি নিখিল ব্রহ্মা 
হইতে অধুক্ষরণ হইতে থাকে । 

আর একদিক দিয়! দেখ, বিশ্বাস ধর্মা- 
জীবনের মূলে, সাধন৷ মধ্যপথে এবং এই 
ঈশ্বরই আমাদের সিদ্ধি। সেই জন্য ঝাঁ- 
হারা অনন্তধামের যাত্রী তাহার! সর্বগ্রথমে 
বিশ্বাসের অম্বল আহরণ করিয়া লউন। 
তাহ! না হইলে খানিক দূর গিয়া! দিশাহার! 
হইতে হইবে। আমর কত লোককে দে- 
খিলাম তাহার! উত্লাহের সহিত ঈশ্বরের 
পথের পথিক কইলেন, কতক দূর অগঘর 
হইলেন,সদ্বল ফুরা ইয়া গেল,যেখান হইতে 
যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেও 
পশ্গাতে নিপতিত হুইলেন। তাই বিশ্বা- 
সের কবজে আপনাকে মণ্ডিত কর। 'আ- 


সেখানে বলিয়া ঈশ্বরকে নৃতন ভাবে উপ- | ঝর মধ্য অনুভব কর এক, সর্বদা 


বক, 


পাপের দগুদাত! ধর্মমরাজ্যের অধীশ্বর। 
তিনি নিখিল ত্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোত হইয়া! 
রহিয়াছেন, আবার তাহাতে কলে স্থিতি 
করিতেছে। ত্রিভূবন তাহারই জ্ঞান প্রেম 
আনন্দের বিকাশ ।  মন্ুষ্যের এঁছিক ও 
পারত্রিক মঙ্গল ভাহারই হস্তে । ধন মান 
বিষয় বিভব দ্ূপ লাবণ্য লকলই এক সময় 
চলিয়া যাইবে কেবল তিনি থাঁকিবেন 
আর পাপে যুহ্যমান বা পুগ্যে তেজীয়ান 
আমাদের আত্মা থাকিরে। এইগুলি ধর্ম 
সাহিত্যের বর্ণমালা, ইহাদের মছিত তো- 
মার পরিচয় না হইলে এই ধর্্রূপ মহা- 
কাব্যের রসাস্বাদন স্দূরপরাহত। থগোল 
রসায়ন, জ্যোতিষ অস্কশান্ত্রে ব্যুৎপত্ভি লাভ 


করিতে হইলে অর্ধজীবন চলিয়া যায়। 
রামমোহন অশরীরী ঈশ্বরের সন্ধানে হিমা- 


আর ধশ্মশান্ত্রের অভিজ্ঞতা লাভ কি এ- 
তই স্বলভ যে ছুই চারিটি বক্ততা ব! 
সাপ্তাহিক উপাপন! শ্রাবণে তুমি ঈপ্নিত 


ফললাভে সমর্থ হইবে । উপদেশ শরবণে [ 


হয়ত তুমি ধর্মের পক্ষপাতী হইতে পার। 


কিন্তু এই পক্ষপাতিতাতে ফল কি, যদি 
 ছূর্দম্য আবেগের কথ। বলিতেছি! এক 


সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসকে আপনার মধ্ো জা- 
গ্রত করিতে না! পাঁর। 
কাল এইরূপ দ্রীড়াইয়াছে, লোকে ধর্মের 


মূলমন্ত্র আলোচনায় মুক্তকণ্ঠ, কিন্ত তাহা 
দের মধ্যে বিশ্বাস নাই? নিজ জীবনে 


বৈরাগ্য-যন্থি সন্ধুক্ষিত নহে। বরং অন্য 
দিকে ঘংঘারকে ও নিজ জীবনকে প্রবৃত্তি 
ও ভোগের 'ন্থুকূল করিয়া গঠন করি- 
তেছে, ত্যাগের পরিবর্তে স্বীকারকেই 
অক্ষের ভূষণ করিয়! তুলিতেছে,অনাসক্তির 
পরিবর্তে আসক্তি গুদ্ধ এই ত্রাক্মলমাজে 
কেন সমুদাঁয় ধর্মের মধ্যবিন্দু হইয়। ফ্াড়া- 
ইবার বিভীষ্ষিক! প্রদর্শন করিতেছে । 


শান্তিনিকেতনে হষ্ঠ সাষৎসরিক ব্রদ্ষোৎসব 
বিধাতা, এই জগতের অস্টাপাতা, তিনি | 





এই জন্য আজ 


৯৫৭ 


বিশ্বাস সুদৃঢ় হইলে দৈবী ও মানুষী বিপদ 
আসিয়া! আমাদিগকে জ্রকুটা প্রদর্শন ক- 
রিতে পারিত না।. বিশ্বাস সাধনার পথ 
দেখাইয়। দিত, সাধনার মার্গ লইয়া! চারি- 
দিকে এত গণগুগোল উঠিত না। এই 
বিশ্বাসের সম্বল লইয়! যখনই আমরা উদ্ধ, 
পথে উঠিতাম, সত্যবর্শা। পরেশ্বর, স্বর্গ 
বাতায়নের ভিতর দিয়া উজ্জ্বল আলোক. 
দর্শাইয়৷ আমাদিগকে স্থুপথে পরিচালিত 
করিতেন, ও পরিশেষে তীহার প্রীতি- 
প্রদ উদার ক্রোড়ে আমাদিগকে স্থান 
দিতেন। / 

শাক্যমিংহ কেন পৈতৃক রাজত্ব পরি- 
ত্যাগ করিয়া অশ্বখমুলে ধুলির আদন 
বিছাইলেন, কেন গৌরাঙ্গদের সংসার 
পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ লইলেন, কেন 


চল উল্লঙ্ঘন করিলেন, কেন দেবেক্দ্র- 
নাথ আযৌবন কঠোরত। স্বীকার করিয়! 
পথে পথে ঘুরিলেন? এই কয়েক জনের 
মধ্যে সাধন! ব। গিদ্ধির তারতম্য থাকিতে 
পারে,কিন্ত আমি কেবল এখানে তাহাদের 


বিশ্বানই তাহাদিগকে গৃহত্যাগী করি- 
য়াছে! কই ত্রাক্ধমসমাজের মধ্যে. আমর] 
এরূপ কয়টি দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি। 
অনেকে কিছু কিছু ছাড়িয়াছেন বটে, কিন্ত 
ধরিলেন কি। যদ্দি ধন্্রকে ধরিয়। থা 
কেন, ঈশ্বরকে ধরিয়। থাকেন, অনাসক্- 
ভাবে সংসারযাত্র। নির্বাহ করিয়া! থাকেন, 
তবে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্ত 
ভাহার। কি বাস্তবিকই ঈশ্বরের সমক্ষে 
জীবন যাঁপন করিতেছেন। ভীহার! কুণং- 
স্কারের সঙ্গে সঙ্গে কি হৃদয়ের কুটিল গ্রন্থি 
বিসর্জন দিয়াছেন। আমাদের মধ্যে 
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এই যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ধাহার দী- 
ক্ষার দিন স্মরণ করিয়া অব্যকার  উৎৰ 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি সে দিন বলিতে- 
ছিলেন যে এক সময় ঈশ্বরকে না "পাইয়া 
আমার ঘোর সম্মাননা, উপস্থিত হইত, 
কিছুতেই শান্তি পাইতাম না। মনে হইত 
সূরধ্য কৃষণ রশ্মি উদগীরণ করিয়। দিবা ছিপ্র- 
হরকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া €ফলিতেছে। 
এইরূপে দিন চলিয়! যায় পরে ঈশ্বর কৃপা 
করিলেন। তিনি তাহার স্বরূপ আমার 
নিকট প্রকাশ করিলেন। সেই অবধিই 
আমি ওঞ্কার-প্রতিপাদ্য পরমদেবের উপা- 
সক। যতকাল জীবিত থাকিব ততদিন 


[লে আমর ত্রা্মপমাজকে বাব ক. 


রি 


৷ প্রার্থনা করিলেন। 


বলিব তিনি আছেন, আমি তার সাক্ষী । 


আর আমার দেহ অবসানে এই শান্তিনি- 
তাঁই ও মহথামন্ত্র সত্যং খতং প্রস্ৃতি স্বরূপ 
লক্ষণে পরিরৃত হইয়া এই মন্দিরের শীর্য- 
দেশে স্থবর্ণপ্রভায় জ্বলিতেছে। 
বিশ্বাসের চক্ষে দেখ তবে তাহার এই 
কথার মর্থ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে । 
ঘিনি ত্রাঙ্গাধপ্রকে আকার ও অঙ্গ সৌষ্ঠৰ 
দিলেন, ব্যাখ্য।ন ও ত্রাক্গধর্ম্ গ্রন্থ ধাহার 
গবেষণার ফল, তিনি ভাবিলেন ইহাতেও 
বুঝি ব্রাহ্ম অচলগ্রতিষ্ঠ হইল ন|। 
তাই তিনি লৌহ প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া 







্ 2. 9 
অনন্তকাল অপীম, গ্গনকে আহ্বান 





করিয়! দিশাহারা মানবকুলের কর্ণে 
সা নীরবে নিঃশব্দে চাদে 
1 

হে দেব, তুমি আমাদিগকে ভযেতে 
পরিচালিত করিয়া অবশেষে তোমাকে 
প্রীতি করিতে শিক্ষা! দাও ; বিশ্বাসে অনু- 
প্রাণিত করিয়া আমাদিগকে সাধনার পথে 
অগ্রসর কর এবং তোমাকে দান করিয়া! 
সকল ব্যাকুলতার পরিসমাপ্তি কর | 

$ একমেবাদ্িতীয়ং। 


পদ, এ 


অনন্তর শ্রীযুক্ত শল্তুনাথ গড়গড়ি এই 


ছে অন্তরতম . প্রিয়তম !. তোমার 


নিকটে আজ্‌ উৎমবের দিনে প্রার্থন। ক- 
কেতন আমার হইয় ভীহার সাক্ষী দিবে। 





্রাক্মাধর্টের প্ররুতির অনুরূপ এই বিজন | 


প্রান্তরে এই জুদৃঢ় মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
্রাক্ষধর্থবীন প্রস্তরে খোদিত করিয়! 
অশোকের অনুশাধনৈর ন্যায় এখানে নি- 
খাত করিলেন! আপনাকে উর্ধে তোল 
তবে ঈশ্বরের জন্য বিশ্বামীর ব্যাকুলত। 
বুরিতে পারিবে । আমক্ষা! চলিয়। যাইব 
আমাদের সন্তান সন্ততি চলিয়া যাইবে, 


৷ যায়, পিতার কাছে বল! যায়. ন1। 


রিব। কি প্রার্থনা করিব, তাহা ভুমি 
অন্তরের মধ্যে থাকিয়াই জানিতেছ। 
প্রার্থনা আর সজ্জ! করিয়া করিতে হইবে 
না। তাহ! নিয়ত কালই অস্তরের উৎন 
হইতে উৎপারিত হইতেছে। মনের কথা 
তোমাকে নিবেদন করাই প্রার্থনা ॥ এমন 
কথা এাছে যাহা মাতার কাছে বল! 
পি- 
তার কাছে বল! যায়, মাতার কাছে-বল। 
যায় না। বন্ধুর কাছে বল! যায়, স্ত্রীর 
কাছে বল! যায় ন|। জ্ত্রীর কাছে বলা 
যায়, বন্ধুর কাছে বল! যায়ন1। কিন্তু 
তোমার কাছে সকল কথাই বল! যায়। 
শুধু বল! যায় তাহা! নহে, না| বলিলে 
থাক! যায় না। তুমি সকলই জান, তবু 
ন বলিলে থাক! যায় না। তুমি আত্মাকে 
এমষ্ি, করিয়! স্থপ্তি করিয়াছ, যে মনের 
কথা মনের ব্যথা, [তামার নিকট ব্যক্ত না 
করিলে তাহা! থাকিতে পারে না। তাই 





হ্খ টস ছাখ । হউক, ন্‌ হউক, 
বিপদ, হউক, থে সময়ে যেখন আবস্থা হউক 
নং তোমাকে না জানাইতে পারিলে 
কিছুতেই প্রবোধ মানে না। ছুঃখের 
সময় সত্বর হইয়া বলি, শীঘ্র ছুঃখ হইতে 
মুক্ত কর, যদি তাহাই কর, কৃতজ্ঞ হুইরা 
তোমার চরণে প্রেমাশ্র বর্ষণ করি। যদি 
বারম্থার ডাকিলে ও সাড়া না দাও, তবুও 
তোমার চরণ ছাড়ি না। এ চরণেই আশা 
রাখি। জানি তুমি মঙ্গলময়, সময় উপ- 
স্থিত হইলেই, ছুঃখ দূর করিবে । তুমি 





যদি মনে কর, অশ্রু আকর্ষণ করিবে, কে 


তাহা! নিবারণ করিতে পারে ? যখন স্থুখ 
সম্পদে রাখ,তখন যে দিকে চাই তোমা- 
কেই দেখি,তোমার হৃখ-স্বরূপই দেখিতে 
পাই। মনে করি এই স্থখ--এই প্রসাদ 
কেমন করিয়া চারিদিকে সকলকে বিলা- 
ইব1 নাথ! তোমার করুণা আমি কে- 
মন করিয়া বলিব? কত বার বিপদে 
পড়িয়া ডাকিয়াছি, অতি কাতরে ডাকি- 
য়াছি, দেখিয়াছি, তোমার করুণা আব- 
তীর্থ হইয়! আমাকে শত বার রক্ষা করি- 
য়াছে। তথাপি আমি এমন ছুর্ববল, যে 
নৃতন বিপদ উদ্যত বজ্র ন্যায় মস্তকে 
পড়িবার উপক্রম করিলেই ভীত হুই। 
জানি তুমি আমাকে কখনই পরিত্যাগ 
কর নাই, এবং কখনই পরিত্যাগ করিবে 
না, তথাপিকেন আতঙ্ক উপস্থিত হয়। 
ছে দেব! এই ভীতি হইতে তুমি আমাকে 
রক্ষা কর। ছে অভয়দাতা! তুমি আ- 
মার হৃদয়ে আবির্ভূত হও, যাহার প্রভাবে 
তয় আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে। 
শী, সম্পদ, ছুমাস্পদ নির্ভয় পুরণে” 
নেই শরণ আমি তোমার নিকটে ভিক্ষা 
করি। তোমার প্রতি বিশ্বাপই ভব-তয় 
| না মুল মন্ত্। সেই মন্ত্রে তুমি 








কর। 

হেবিশ্বনাথ! এ ঘোরতর সংসারে 
আমি কিছু আপন| আপনি আসি. নাই, 
তুমিই আমাকে আনিয়াছ। এ তি, - 
ঠিন স্থান, কঠোর শিক্ষার স্থান । এ সুখের 
স্থান নহে । এখানে ভালবাসার পরিবর্তে 
ভাল বাসা, স্বেহের পরিবর্তে ভক্তি, ভ- 


৷ ক্তির পরিবর্তে ন্সেহ অনেক সময়েই পা- 


ওয়! যায় না। এখানে প্যাহাকে বন্ধু 
বলিয়।৷ আলিঙ্গন করিতে যাই, ঘে শক্রর 
রূপ ধারণ করে” । যাহ অস্থৃত মনে ক- 
রিয় পান করিতে যাই তাহা বিষ রূপে 
পরিণত হয়। এখানে মনুঘ্য, মনুষ্যকে 
হনন করিবে বলিয়া অন্তরালে লুক্কায়িত 
থ|কে । এখানে হৃদয়ের মর্মস্থযনে আঘাত 
করিবে বলিয়া চিরশক্র অবদর অন্বেষণ 


৷ করে। ধর্মান্ধ হইয়। এক ধশ্মাবলম্বী অন্য 





ধন্দমাবলম্ীর শিরশ্ছেদন রুরে। অতি উৎ- 


। কট পাপীও ধার্ষিকের প্রাণ হিংসা! করিয়! 


পৈশাচিক হান্য ও নৃত্য করিতে থাকে। 
কে ইহার রহদ্য ভেদ করিতে পারে? 
হে সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর, তুমি তাহা! জান। 
আমি কেবল ইহাই জানি, যে তুমি আ- 
মার আশ্রয়। তুমি আমায় যেমন অব- 
স্থায় রাখিবে তেমনিই থাকিব। আমার 
কোন শক্তিই নাই, আমি তোমারই। 
এ শরীর এ প্রাণ এবং অল্প বিস্তর যাহ! 
কিছু দিয়াছ, সকলি তোমার । আমি 
তোমার দাস, তোমার ছায়! মাত্র । তাহ! 
লইয়া! যাহ! করিবার তুমি তাহাই কর। 
এই সকলই আমি তোমার পাদপন্মে সম- 
পণ করিলাম। যদি তোমার ক্রোড়ে 
থাকিয়া শোকাশ্রু বর্ষণ করিতে হয়, শক্র- 
হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইতে হয়, তখনও 
যেন তোমাকে না! ভুলি, তখনও যেন 


তোমার আনন্দ স্বরূপে চিরমগ্র 
প্রার্থনা আমার ভগ্র হৃদয় হইতে উত্থিত, 
হইতে থাকে। এখন যে কয়দিন থাকিব, 
এ দীর্ঘ জীবন-পথে, যেন. তোমার করুণার 
গান গাইতে গাইতেই চলিতে পারি। 
“ল্সেহ প্রেম দয়! ভক্তি কোমল, করে 
প্রাণ” এই  অমুতকথ] : ব্রহ্ম-সঙ্গীতে 
শোভা! পাইতেছে-; তুমি নাথ, কিন্ত 
এই. সঙ্গীত আমার হাদয়ে জলদক্ষরে 
লিখিয়। দাও । ন্সেহ প্রেম দয়! ভক্তির 
ফুলে তুমি আমার হৃদয়-উদ্যানকে শো. 
ভিত কর। এ জীবনে ন্নেছের পাত্রকে 
স্েহ, প্রেমের পাত্রকে: প্রেম, দয়ার 
পাত্রকে দয়], ভক্তির পাত্রকে ভক্তি ক- 
রিলে, কি নির্মল আনন্দেরই উদ্ভব হইয়া] 
থাকে। দয়াময়! তুমি আমাকে তে 
আনন্দে বঞ্চিত করিও না। আর সকল 
আনন্দের উপর যে আনন্দ, সকল সুখের 
উপর যে স্থখ, কিন! তোমার পুজার 
আনন্দ__পৃজার সুখ, সেআনন্দ সে সুখ 
তুমি আমাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঢালিয়! 
দাও, আমি সেই আনন্দ-রস পান করিতে 
করিতেই যেন তোমার আনন্দধামে উপ- 
নীত হই। হে দেব! - পুনর্ববার ভক্তি- 
ধোগে কাতর প্রাণে বলি, তুমি আমাকে 
সংমারের বিপন্ভতি ও পাপ তাপ হইতে 
করুণ। করিয়। মুক্ত করিয়া তোমার আন- 
ন্দময় অভয় ক্রোড়ে স্থান দাও। এই 
আমার কামনা__-এই আমার প্রার্থনা 
দয়াময়! দয়াময়! কোথা নাথ! অনাথ- 
নাথ, অতি ছুংখী আমি, আমার প্রার্থন! 
আবণ কর, আমার হৃদয়ে আসীন হও, 
আমার দুঃখের রজনী অবসান হউক । 
ও একমেবাদ্বিতীয়ং। 





পরে সঙ্গীত হইয়া! সভাঁভঙ্গ হইল। 


বাহিরে আসিয়া দেখি নির্মল চন্দ্রালোকে 
উদ্যানভূমির বড়ই শোভা হইয়াছে । 
তন্মধ্যস্থ স্থধাধবল পৌধের উপর চন্দর- 
কিরণ পাড়িয়! তাহা যেন রজতময় ক- 
রিয়া তুলিয়াছে এবং সমস্ত বৃক্ষলত! 
 পজ্যাৎম্না-জলে সি হইয়া! অতি পবিত্র 















খা করিয়াছে আরা এই শো 
পৌন্দর্যে মোহিত হইয়া এবং দ্বিপেন্দ্ 
পরিতৃপ্ত হইয়া বিদায় এহণ করিলাম | 


রামাবতারের অভিব্যক্তি । 
0 কিবা কা। 

সবত্রীব দূর হইতে মহাবীর রাম ও ল- 
ক্ষমণকে দেখিয়! ভীত হইলেন, এবং ভীহা- 
দের অভিপ্রায় অবগত, হইবার জগ্য দূত 
হনুমানকে রামের নিকট প্রেরণ করিলেন। 
হুনুমীন বীর ও বক্ত! ছিলেন। রাম তাঁহার 
সহিত আলাপ করিয়! বুঝিলেন যে খক্‌ 
যু সামবেদে তাহার অভিজ্ঞতা আছে, 
এবং তাহার মুখ হইতে ব্যাকরণছুউ 
একটি পদও বহির্গত হয় নাই। সেযাহ! 
ছউক ক্রমেন্থৃগ্রীবের সহিত রামও লক্ষা- 
গের মৈত্রী স্থাপিত হইল। রামচন্দ্র 
স্বীকার করিলেন €য বালীকে বধ করিয়! 
তাহার পত্রী কুমাকে উদ্ধার করিয় 
দিবেন। পরে তিনি নিজবলের পরিচয় 
দিয়! স্থৃগ্রীবের বিশ্বান উৎপাদন জন্য 
শরাসন গ্রহণ করিলেন এবং তালবৃক্ষ লক্ষ্য 
করিয়া! শরত্যাগ করিলেন। স্বর্ণথচিত শর 
মহাবেগে পরিত্যক্ত হইবামাত্র সপ্ততাল 
ভেদ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিল এবং 
মুহূর্ত মধ্যে আবার তৃণীরে আসিয়! 
উপস্থিত হইল। তদ্দুফ্টে স্থুগ্রী্ যার পর 
নাই বিশ্মিত হইয়। রামকে কহিলেন, 
খে! চল আমর! খধ্যমূক হইতে কিছ্ধি 
স্ধায় গমন করি ও মেই ভ্রাতৃগন্ধী বালীকে 
সংগ্রামে নিহত করি। রাম তাহাতেই 
সম্মত হইলেন। 

ঠাহার৷ কিছ্িদ্ধায় সমাগত হইলে 
রাম. স্থগ্রীবকে. বালীর বিরুদ্ধে নিয়োগ 
করিলেন । ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আর্ত হইল। স্ুএ্রীব 
হীনবল হইয়া। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে- 
ছেন, মহাবীর রাম তাহা দেখিতে পাইয়া 
বালিবধার্থ ভূজঙ্রভীষণ শরসন্ধান পুরবর্বক 
কৃতান্ত যেমন কালচক্র আকর্ষণ করে, সেই. 
রূপে আকর্ষণ করিলেন। প্রদীপ্ত বজ্রতুল্য 





লে ॥ রাঁম ও লক্ষমণ তাহ! দেখিয়! তাহার 
সন্মিহিত হইলেন । বালী রাঁমকে সম্বোধন 
করিয়া কহিলেন, আমি যুদ্ধার্থ অন্যের 


উপর কুচ্ধ হইযাছিলাস, আমাকে বিনাশ 
করিয়া তোমার কি লাভ হইল। আমি 
জাঁনিতাম তোমার ধৈর্য্য বীর্য ও উৎকৃষ্ট 
আভিজাত্য আছে। আমি যখন অন্যের 
সহিত যুদ্ধে অনাবধান আছি, এ সময়ে 
আমাকে হুনন করা তোমার উচিত হয় 
নাই।  দেখিতেছি তুমি ছুরাত্মা ধর্মরধরজী 
ও অধার্ষ্িক। তআঁমি তোমার গ্রাম বা 
মরে কোন অনিষ্ট করি নাই, বা তো- 
মাকে অবজ্ঞা করি নাই, কেন তুমি আ- 
মাকে অকারণে বধ করিলে। তুমি ধূর্ত 
শঠ ও ক্ষুদ্র । রাজ দশরথ হইতে তোমার 
তুল্য পাপিষ্ঠ কিরূপে জন্মগ্রহণ করিল? 
তুমি অদৃশ্য হইয়া আমাকে বধ 
করিলে, তোমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
কোথায় ? 
প্লাম প্রত্যুত্তরে কহিলেন যে ভুমি 
সগ্রীব-স্ত্রী রুমাকে হরণ করিয়াছ। 
শান্ত্রানুসারে রুমা তোমার পুত্রবধূ-সদৃশ । 
তোমাতে পাপ অর্শিয়াছে, এই জন্য 
তোমায় দণ্ড দিলাম। ন্ুগ্রীব আমাকে 
সীতাউদ্ধারে সাহায্য করিবেন এবং 
আমি প্রতিশ্রুত আছি যে তোমাকে 
বিনাশ করিব। প্রতিজ্ঞ। পালন আমার 
ধর্ম, সুতরাং তোমার বিনাশে আমাতে 
পাপ অর্শে নাই। লোকে প্রকাশ্য ও 
অপ্রকাশ্, ভাবে থাকিয়া বাগুরাদি কুট 
উপায়ে মুগ বধ করে। রাজারা অরণ্যে 
সুগয়া! করিয়া থাকেন; তুমি শাখা- 
স্বগ-স্বানর 7 যুদ্ধ করব নাই কর, স্বগ 
বলিয়াই তোমাকে বধ করিয়াছি, ইহাতে 
উ:-৬ দোষ কি। 
বলিতে কি রামের প্রত্যুত্তরে আমর! 
তেই, সন্তভ্ট হইতে পারিলাম না। 
রা পরে দেখিবেন বালীর স্ত্রী 
জা তে এই স্তত্রীবের মহিষী 


ভু 443৬... 


ড়ায়। জোটের স্ত্রী মাতৃসদৃশ, : অ 


| তাহা সু ভজন রবিকে কখ- 
নও কোন কথা কহেন নাই.) যুদ্ধকাঁণ্ডে 
রাক্ষণগণের সহিত যুদ্ধ সময়ে এমন 
কি রাক্ষণগণও: বালিবর্ধের কলঙ্ক অ-. 
বাধে রামের উপর অর্পণ করিয়াছিল 
ফলত রামচন্দ্র কর্তৃক লুকায়িতভাবে 
বালিবধ আমাদের নিকট কেমন ঠেকে 1: 
অথবা! ইহাই ছুর্ববলপ্রকৃতি নরনারীর 
দুর্বলতার পরিচয়। তাহার! যে বাস্ত- 
বিক মনুষ্য, দেবতা ছিলেন না এইগুলিই 
যেন তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী । 

এদিকে রাঁমশরে স্বামীর নিধনবার্ড! 
শ্রবণে রোরুদ্যমানা তার! পুত্র অগ্জদ মম- 
ভিব্যহারে প্রাসাদ হইতে বৃহর্গত! হইয়! 
যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে ছুটিলেন, এবং মা 
তঙ্গতূল্য বালীকে নিহত দেখিয়া তাহাকে 
আলিঙ্গন পূর্ববক বিলাপ করিতে লাগি- 
লেন। রামের দুক্ষার্য্যের নিন্দাবাদ ঘেোষণ! 
করিতেও ক্রুটি করিলেন না। হনুমান আগ্র-. 
সর হইয়া তারাকে কহিলেন তুমি স্বয়ং 
শোচনীয়, তুমি আবার কোন্‌ শোকার্ছথ 
ব্যক্তির জন্য শোক করিতেছ; তুমি নিজেই 
দীন, তুমি আবার কোন্‌ দীনের প্রতি দয়! 
করিতেছ; জানি না এই জলবিশ্বপ্রায় 
দেহে কে আবার কাহার জন্য ছুঃখিত 
হইতে পারে। 


শোচ্যা শোচনি ত্বং শেচাং দ্ীনং দীনাঙ্থকম্পসে 
কশ্চ কস্যান্থশোচ্যোহত্তি দেহেহন্িন্‌ বুদধ/দোপমে । 
এ ক্লোঃ। ২১ অধ্যায় । 


এরূপ সান্তনা ভাসিয়! গেল, তাঁর। 
নিতান্ত কাতর! হইয়া কহিলেন আমি 
অঙ্গদের অনুরূপ শত পুত্রও চাহি না,; 
এই ম্বৃত বীরের সহমরণই আমার শ্রেয় 
বোধ হইতেছে। স্থ্গ্রীব এতক্ষণ স্তব্ধ 
হইয়াছিলেন। কিন্তু পুরবাঁপীগণের কা- 
তর ক্রন্দনে, তারার আর্ততরবে, জ্যেষ্ঠের ঘৃত 
দেহ দর্শনে ভ্রাহারও শোকপাগর উদ্দে- 
লিত হইয়। উঠিল। তিনি রামের নিকট 
গিয়া কহিলেন, আমি জোষ্ঠের রাজ্য 
চাহি না, ভ্রীতৃবধজাত দ্বর্গও আমার 

য় নহে, পূর্বের ভ্রীত্বধে আমার 

মত ছিল কিন্তু এক্ষণে ভ্রাতার বি- 


[ মাতে, ৫৬৮ ব্ধ 


“পু 


করিলে তাহা দ্বারা আমাকে বিনাশ কর, 
আমি নিহত হইয়। তাহার নিকটস্থ হইব। 
তুমি যেমন এই রমণীয় শৃঙ্গে জানকীর 
জন্য ব্যাকুল হুইতেছ, বালিও ন্র্গে 
আমার বিরহে সেই রূপ ব্যাকুল হইতে-. 
ছেন। আমাকে বধ করিলে তোমার 
স্ত্রীহত্যাদোষ ঘটিবে না। আমি বালির 


আত্মা এই ভাবিয়াই আমাকে বিনাশ 


কর। এই বলিয়! আর্তনাদ করিতে 
লাগিলেন। রামও সাশ্রু নয়নে ্থত্রীব ও 


তারাকে সান্ত্বনা দিলেন। পরে স্থগ্রীবকে 


রাজ্যে অভিষেক করিয়া অঙ্গদকে যৌব- 
রাজ্য প্রদান করিলেন এবং বর্ষাকাল সমু- 
পশ্থিত দেখিয়া রাবণবধে ক্ষান্ত থাকিয়া, 
ষকলে শীতাগমের অপেক্ষা করিতে ১: 
লেন। 

ক্রমে বর্ষা অতীত হইয়া গেল, অথচ 
স্থত্রীব তারা ও রুমার ভোগন্থথে প্রমত্ত, 
ইহা। দেখিয়] হনুমান ভাহাকে কহিলেন 


দেখুন রাম অপবাদ-ভয় না করিয়াও ; 
| রখ শ্রিয় সাধনার্থ 


ভুর্জয় বাঁলিকে 
বিনাশ করিয়াছেন ।, শক তোমার আর | 


উদাসীন থাকা বিধেয় নহে॥ স্ত্রীর ; বুড়া 
২৯৯ সমষ্টি 
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সপ্তযষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ || 
| ১১ মাঘ শনিবার । 


প্রাতঃকালে সমস্ত গৃহ লোকে পরি- 
পূর্ণ হইলে সর্বপ্রথম বন্দন! গীত হইল। 
গরে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ব দগ্ায়মান 
হইয্সা1 নিন্ষোক্ত বিষয়টা পাঠ করিলেন। 
আমার একটা বড় স্ন্দর গাভি আছে। 
তাঁরবয়ম খুব বেশী। এখন মে যেন 
ঠিক সেই ছান্দোগ্যের গাভি-_পীতোদক। 
জতৃণ। ছুপ্ধদোহা নিরিক্ত্রিয়।। কিন্ত 
তাহাকে আমি বড় গৌরবের চক্ষে দেখি । 
যদ্দিও মে এখন অথর্বৰ তথাচ তার প্রতি 
আমার অনুরাগ কিছুই খর্ব হয় নাই। 
আমি আশৈশব তার যথেষ্ট ছুগ্ধপান করি- 
াছি।. বলিতে কি, আমার যা কিছু 
পুষ্টি সমস্তই তাহা হইতে । আজ দশ 
ৎমরের পর এই প্রাতঃকালে ত্রহ্ষোৎ- 
বের জন্য যে শৃহে আইলাম ইহা আ- 
মার সেই ছান্দোগ্যের গাভি। তবে 
পার্থক্য এই আমার ঘেই গাভি হইতে 
আমিই উপকার পাইয়াছি কিন্ত ইহার 
নিকট কেবল ভুমি আমি নই সদস্ত বঙ্- 





দেশ-__উত্তর হিমালয় হইতে দক্ষিণ কন্যা- 
কুমারী পর্য্যন্ত অনেকেই খাণী। 

কিছুকাল পূর্বের্বের কথ। একবার স্মরণ 
কর। যখন মোগল শান বিলুপ্ত কিন্ত 
শুভস্করী অঙ্ক ও যৎ্সাঁমান্ পারসীক ভাষ! 
এ দেশের উচ্চ'শিক্ষাস্থান অধিকার ক- 
রিয়। আছে, প্রাচীন খধিদিগের অধ্যাত্ম- 
বিদ্যা কেবল বেদাদি গ্রস্থে বদ্ধ, অধ্যয়ন 
ও অধ্যাপনার অভাবে তাহার কিছুমাত্র 
প্রচার নাই, এবং ধশ্মন কেবল বাহ্যাড়ণ্রে 
পর্য্যবসিত, নেই ঘের অজ্ঞানতার ভিতর 
একট! দেশব্যাপী জ্যোতি অর্ববাগ্রে কোথ! 
হইতে ভ্বলিয়া উঠে ? নিরপেক্ষ ভাবে এই 
প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি সকলকেই আ- 
হবান করিতেছি, বল, মেই সময়ে-_পল্লী- 
গ্রামের কথ দুরে থাক্‌ এই মহা! নগরী- 
তেই যখন শিক্ষিতের সংখ্য| মুষ্টিমেয়-__ 
ঘেই সময়ে এই অজ্ঞানোপহুত দেশে 
অর্ববাথ্থে কোথা হইতে তিমিরনাশী সূর্য্য 
উদয় হুইয়াছিল?' আমি যুক্তক্ে দস্ভের 
সহিত বলিব তাহা এই ক্ষুদ্র গৃহ হইতে-_ 
যেখানে আমর! আজ বছুদিনের পর 
ত্রদ্ষোৎসবের জন্য সমবেত হইয়াছি। 





ক্ষেত্রে অক্ষয় উপাদানে ধিরচিত হইবে, 
সন্দেহ নাই। . 

মহাত্মা রামমোহন রায়ের কাল চিন্তার 
কাল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাল চিন্তা ও 
কার্য্যের কাল। এই সাধুশীল যুবা ধর্টে 
স্বায়ত্ত দিদ্ধি লাভ করিয়া এবং বিষয় 
ভোগে সম্পূর্ণ বিরক্ত হইয়। এঁন্ূপ সময়ে 
দেশের ছুর্দশ। মোচনে বদ্ধপরিকর হন। 
তিনি বুঝিয়াছিলেন উচ্চ ধর্ম এবং উচ্চ 
শিক্ষাই সর্ববাঙ্ীন দেশোন্তির মূল এবং 
যে কোন বিভাগে যে কোন হিতকর 
কার্ধ্য হউক না তাহ! ধর্টের সুদৃঢ় ভিত্তিতে 
প্রতিঠিত না হইলে কোনও অংশে সুফল 


প্রসব করিবে না। এক মময়ে এই চিন্তায়: 
৷ সপ্রমাণ কি না। 


তাহার হৃদয় একান্ত উদ্বেল হইয়! উঠিয়া 
ছিল। তিনি হৃদয়ের এইরূপ আবেগে 


সর্বাগ্রে এই গৃহে আইপেন? তীর সঙ্গে 


যিনি জাতিগত উন্নতি ও অধঃপাতের মূল- 
সূত্র ইতিহাসের পত্রে পত্রে পাঠ করিয়া- 


ছেন সেই পুরাত্বস্তবেন্! আইলেন | দেশ+ 


ব্যাপী একট! ঘোর অবলাদের মময় যিনি 
স্মরণাতীত অতীতের অন্তস্তলে প্রবেশ 
করিয়! লুপ্ত কীর্তির উদ্ধার এবং সেই গৌ- 
রবে মকলকে মাতাইয়! উদ্যম ও উৎসাহে 
বর্তমানকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারেন 
সেই পুরাতত্ববেস্া আইলেন | জ্ঞান বি- 
জ্ঞান সাধারণে (বাধস্থুলতভ করিবার জন্য 
যে পরিমাণে ভাষাসংক্কার আবশ্যক 
দেই ভাষাসংস্কারক আঁইলেন এবং ফাঁ- 
হারা অগাধ অতলস্পর্শ শান্্র-সমুদ্রের 
সুগভীর তলে প্রবেশ করিয়াছেন তাহা 
হইতে জ্যোতিত্মান রত্ব উদ্ধারে সহায়তা 
করিবার জন্য দেই সমস্ত শাস্ত্রী আই, 
ঢেন। এক লময়ে ইহারা সকলেই এ 


দির টা ইহার | 
অটল ভিত্তি ভাবী যুগে: লোকের, মানষ- 





মহাবেগে বহমান হইয়াছিল। 
। পক্ষ প্রতিপক্ষের ঘাতপ্রতিতঘাতে ঘোর 


০০৯০ সঙ্গ দিদধ 
(করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া ছিলেন। 
তখন সর্ব্বত্র নানা 








ক জ্ঞানের সহিত 
মনুষ্যের প্রক্কতিশিদ্ধ ধর্ম বুল পরিমাণে 
প্রচারিত হইতে লাগিল, তান্ত্রিক মদ্য 

মাংসের ভিতরে নিরামিযাহার প্রবর্তিত 
হইল, চরিত্রশোধনের দিকে সকলের দৃ্ভি 
পড়িল,শিথ্যাচার মিথ্যা ব্যবহারে অনেকের 
ঘ্বণ! জন্মিল এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের উচ্চ কথ! 
এমন কি বালকের মুখেও ঘোষিত হইতে 
লাগিল । বলিতে কি, তখন এই বঙ্গদেশ 
একট! দীপ্ত আলোক-রশ্মিতে যেন হঠাৎ 
জাগিয় উঠিয়াছিল। আজ এই দেশ 
বিদেশের বিস্তীর্ণ লোকসমবায় মধ্যে যদি 
কেহ আমার ন্যায় বর্ষীয়ান এবসিয় খাঁ 
কেন. তিনিই বলুন আমার এই কথ! 


জনগমাজের আকাঙ্কিত উন্নতি ব্যা-. 
পক কাল সাধ্য। তাহা ছুই এক: দিনে 
হয় না। আজ আমরা ফে প্রশস্ত উন্নতি- 
স্তরে দণ্ডায়মান আছি ইহার বীজ অতী- 
তের কোন্‌ গভীরে তাহা বলা যায় না, 
কিন্তু ইহ! নিশ্চয় কোন ন! কোন সময়ে 
সামাজিক কল প্রকার উন্নতির জন্য 
অতি নিভৃত হইতে চিন্তার একট। প্রবাহ 
উহ] 


ঘূর্ণ। ও তরঙ্গ বক্ষে ধারণ করিয়া যুগ বুগা- 
স্তের পথ অতিক্রম করিয়াছে । গতিপথে 
কতই বাধা কতই প্রতিরোধ। তৎ" 
প্রভাবে এ প্রবাহ কোথাও শীর্ণ ও গুদ্ 
এবং কোথাও বা! অতি বিশাল। কিন্ত 
অতীতের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান কর দেখিবে_ 
এ সমস্ত গ্রবল প্রতিরোধ হইতেই উহার 
অমার অংশ ফেন বুদ রূপে+মৃত্তিকানাঞ 
হইয়। গিয়াছে এবং উহা? স্বচ্ছ হইতে স্বচ্ছ" 





লা ধারণ: সির 
সমগ্িগত উদ্নতির নিয়মই এইরূপ। 
উনি যুবা ঘেই তযোময় কালে 
বঙ্গের বক্ষে সবেগে যে একট! গ্রতিঘাত 
করিয়াছিলেন তাহা এ দেশের বহমান ধর্ম 
ও সমাজগত চিন্তাপ্রবাহ উচ্ছেদের জন্য 
নয় কিন্তু তীহা অধিকতর নির্মল ও বিশুদ্ধ 
করিবার জন্য । উহার এই স্থুমহত চেষ্টার 
অভান্তরে দেশের যেকি গুরুতর কল্যাণ 
নিছিত আছে হয়তে! তাহা এখন অনে- 
কেই বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখেন না 
কিন্তু উত্তর কাল তাহার সাক্ষ্য প্রদান 
করিবে । এখন আমর! বিজাতীয় রাঁজার 
শীসনাধীন। শাসন ও বাণিজ্য একই 
হস্তে বিধৃত থাঁকায় আমাদের গৃহন্থলীর 
আবশ্যক উপকরণ হইতে পরিধেয় বস্ত্রাদি 
পর্যন্ত বিজাতীয় হুইয় দ্ীড়াইতেছে। 
বলিতে কি ইহাতেও এই দেশের তত অ- 
নিট নাই, কিন্তু এই শাসনের সহিত আর 
একটা বড় সঙ্কট উপস্থিত। বিজাতীয় সা- 
হিত্য আশৈশব আমাদের চিন্তা অধিকার 
করিতেছে । ইহার ফল অতি ভয়ানক । ই- 
হার প্রভাঁষে কোন না কোন মময়ে আমাঁ- 
দের এই জাতির অস্তিস্থপর্য্যস্ত বিলুপ্ত হই- 
বার সম্ভাবনা । কিন্ত যদি দেশের ধর্ম দে- 
শের আচার সর্বেবাতোভাবে অব্যাহত থাকে 
তবে যতই প্রবল কারণ উপস্থিত হউক ন! 
এই বছকালের প্রাচীন জাঁতি কিছুতেই 
উচ্ছিন্ন হইবে না। অবশ্য বলিতে পার 
বর্তমান ভবিষ্যৎ ইতিহাসের একূপ সুচী- 
পত্র,তাহ! দেখিলে কতকট নিরাশ হইতে 
হয়॥ এ কথা খুব সত্য কিন্তু ইহা নিশ্চয় 
জানিও প্রপন্নসলিল। জান্ুবী পতনমুখে 


ফলত 


সহজ বাধা বিস্ম অতিক্রম করিয়! মহাবেগে 
চলিয়াছে। : “মাহাত্ত্যে ইহার জল 
১১৬০ ॥ আবিল, কোথাও 





মিষউ কোথাও বা! লবণাশ্বাদ। এইরূপ 
স্থানবিশেষে উহা যে প্রকারই হউক না 
কিন্তু উহ! দেই একই গঙ্গার জল, কাল- 
বশে ভূ-বিকার নক্ট হুইয়া যায় এবং উহার 
মলহারিণী শক্তি অক্ষু্ণ থাকে । 

দেব, এখন চতুর্দিকে ঘোর বিপ্লব। 
এই অবস্থায় পিচ্ছিল পথে গতিশীল লো- 
কের ন্যায় অনেকেরই পদস্থলন হইতেছে। 
পরিবর্তন মাত্রই স্পৃহুনীয়, তাহার ফলা- 
ফলের দিকে লোকে সম্পূর্ণ অন্ধ। কিন্তু 
দেখিতেছি তুমি একই স্থানে বৃক্ষের ন্যায় 
অচলপ্রতিষ্ঠ, হইয়া আাঁছ। আজ আমরা 
ইহার মর্ঘ্ম বুঝি বা! না বুঝি কিন্ত উত্তর কাল 
ইহার স্থৃফল ভোগ করিবে সন্দেহ নাই। 

ঘশ বৎসর অতীত হইল আমর! পবিত্র 
মাঘোৎসরের জন্য আবার এই গুছে আসি- 
য়াছি। আজ যদিও ইহার জীর্ণসংক্কার 
হুইয়াছে কিন্ত তাই বা কত কাঁলের জন্য। 
নিশ্চয় এক সময়ে ইহার অভ্যন্তরে ল্‌তা- 
তন্ত বিস্তুত হইবে, চামচিকা সকল চঙ্- 
ক্রমণ, করিবে এবং অশ্ব বট সৌধতল 
ভেদ করিয়! ইহাকে ভূমিসাৎ করিবে। 
কালের হস্তে ইহার এই মহাঁবিনাশ কেহই 
নিবারণ করিতে পারিবে নাঁ। কিন্তু এই 
বঙ্গদেশে নিরাকার ঈশ্বরের ইহা! আদি 
মন্দির। ঘিনি স্বমহিমায় বিশ্বব্রক্মাণ্ডে 
বিরাজমান জ্ঞানযোগে তীহাকে আত্ান্থ 
দেখিয়া ধ্ানযোগে এই গৃহে সর্বপ্রথম 
তাহার পূজা হয়। যদিও কালে এই সমস্ত 
স্বৎপাষাণ নশ্বরতাঁর পরিচয় প্রদান করিবে 
কিন্তু ইহার পবিত্র স্মৃতি কোন কালেই 
বিলুপ্ত হইবার নয় । ইহা! পুরাণ ব্রন্মের 
পুরাতন মন্দির । সুদূর ভবিষ্যতে ইহা! 
নিশ্চয় লোকের মনে চিরনূতন হইয়! 
থাকিবে। 

আজ আমাদের হৃদয়ৌৎসব। ্রহ্ষাই 





ভু উৎদবের অধিষ্ঠাতা। . তিনি আমা 1- | কুতজ্ঞতার বিগল 
দরের হৃদয় দ্অধিকার, করিয়া এইস্থানে 
আনিয়াছেন। চক্ষু কর্ণের তৃপ্তি হইতে 


পারে এমন কোন বাহ্য উপকরণ ইহাতে | স্প+ 


বায়ু বহমান হইতেছে । ধন্য ঈশ্বর তুমিই | 





ধন্য। তোমার কৃপায় দগ্ধ মরুভূমিতেও এ 


বীজ অস্কুরিত হয়। আজ স্বদেশ বিদে- 
শের বহু সংখ্য লোক তোমার নামে 
সমাগত হইয়াছেন । €দখিলে আশ হুয় 
তোমারই কৃপায় তোমার এই সত্য ধর্ম 
অচিরাৎ দেশময় বিস্তার হইবে এবং এই 
মহ। মহোত্ষব জাতীয় হৃদয়োৎ্সর হুইয়া 
দাড়াইবে। 


সিটে 


পরে শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় 
নিম্ষোক্ত রূপে ঘকলকে উদ্বোধিত করি- 
লেন। 

সম্বসর কাল পরে আবার ভারতে 
্রাহ্মধর্থের স্বর্গীয় ছুদ্ধুভি বাজিয়! উঠিল। 
আবার জ্ঞান 'ও ভক্তির আত একত্রে 
মিলিত হইয়া উত্তাল তরঙ্গনাল! বিস্তীর্ণ 
করত দ্বিগুণিত চতুগুণিত বেগে ঈশ্বরের 
পদতলের দিকে ছুটিয়। চলিল। আবার 
আরণ্যক খধিদিগের আন্তর্ডেদদী মন্্মকথ। 
কালের ব্যবধান ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আমা- 
দের কণ্ঠ হইতে অহাতেজে ধ্বনিত হইতে 
আরম্ত হইল । আবার নুণ্তপ্রায় পিতৃ 
পিতামহুগণের স্থখময় স্মৃতি--ভাহাদের 
তুল্য গোবর আমাদিগকে রা ক- 
রিয়। তূলিল। 

চারিদিকে কেন এত আনন্দ ানা- 
হুল। প্রাভাতিক ন্গিগ্ধ অমীরণ সমঙ্গল 


 ছুটিতেছে। কিসের জন্য শ্রদ্ধাভক্তি প্রীতি 


আপিল! আই ছি !ক দেই. অমৃত. . বেলা, 
যে শুভক্ষণে- আমাদের প্রাচীন গৌরবের 
সামগ্রী -খধিগঞণপরিসেবিত ভ্রহ্ষজ্ঞান-__ 
একেশ্বরবাদ এদেশে পুনঃ প্রবর্তিত হইল। 
এই কি ৫মই শুভয়োগ যে দিনে নেই 
অনন্তের উপাসনার জন্য এই আদি ত্রাক্গ- 
মমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল । 

ঈশ্বরের করুণ! দিবানিশি আমাদের 
মন্তকের উপরে বর্ষিত হইলেও, আজি- 
কার দিনে তাহার বিশেষ করুণার নিদর্শন 
স্বরূপ এই ত্রান্ষাধপ্ম প্রসূত হইয়াছিল; 
তাই আমাদের এত আনন্দ, এই উৎসব 
আয়োজন দেবতারা আপন1দিগকে 
যে ধর্মে দীক্ষিত জানিয়া নিয়তকাল ঈশ্ব- 
রের অস্থতরস পান করিতেছেন, আমর! 
আমাদের আশ। ও অধিকার প্রশস্ত ক- 
রিয়। সেই ধর্ম অবলম্বন করিয়াছি এবং 
দেবরূন্দকে ভ্রাতৃসন্বেধনে আহ্বান করি- 
তেছি, তাই এত উদ্যম ও স্ফু্তি। 

আর্য্যকুলদেবতা আজ এখানে তাহার 


উদার ষদাত্রত প্রমুক্ত করিয়া, দিয়াছেন। 


এম পাপী তাপী সাধু অনাধু, আজ পরম- 
পিত। নিজহস্তে তোমার অন্তরের কালিম। 
ধৌত করিয়া দিবেন, তোমার, হৃদয়ের 
ক্ষত স্থানে_ ম্বৃতসঞ্জীবন_ বধ, প্রয়োগ 


করিবেন, যুক্ত হস্তে আত্মগ্রসাদ বিতরণ 
বার্ভা বহন করিয়া কেন আজ দ্বারে ছারে | গ্রাতঃসূর্য্যের রবের ; 








টপ নিকট আইল আদি 
তোমার ভয় ব্যাকুলতার পরিহার করিব, 
এখন স্সেহময় পিতা করুণাময়ী মাতার 
ফকরুণ আহ্বানে কি আমাদের আন্তদেশ 
বিগলিত হইবে না, দেখ তিনি তাহার 
ক্রোড় প্রপারিত করিয়া আমাদের জন্য 
অপেক্ষা করিতেছেন। অম্বতধামের যাত্রী 
কে কোথায় আছ প্রস্তত হও, এই পবিত্র 
দিনে মহ! মহোৎসাহে প্রাচীন বেদমক্তরে 
সেই পরমারাধ্য পরমদেবের পুজার্চনায় 
প্ররৃন্ত হইয়। পরমখঙ্গল চরম কল্যাণ লাভ 
কর। তিনি আমাদের সম্মুখে, ভাহাকে 
প্রত্যক্ষ জানিয়া, দেব প্রসাদ_-অনন্ত জীব- 
নের শম্বল ও পাথেয় তাহার নিকট প্রচুর- 
রূপে ভিক্ষা কর ॥। তিনি আমাদের গ্রতি 
প্রণন্ন হউন। 
চি আযাবের । 
পরে স্থাধ্যায়ান্ত উপাপন! শেষ হইলে 
ভক্তিভাজন আচার্য্য ভ্ীমৎ দ্বিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয় এই উপদেশ পাঠ করিলেন। 
যেখানে প্রবেশ মাত্রে আমরা সংসা- 
রের সমস্ত পাপতাপ দুঃখ শোক ভুলিয়] 
যাই__দেশের ুর্গাতি ভুলিয়া যাই_-মর্ভ্য- 
বানীদিগের ক্রন্দন -০কালাহল ভুলিয়া 
যাঁই, যেখানে ত্রদ্ধ নাম হুদয় হইতে 
আকাশে উত্থিত হয় এবং আকাশ হইতে 
্্গীর ১০ হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়, 
যেখানকার স্থবিখল 7 এ অ- 
স্তর-মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া 
আগতের করুণাময় জনক জননী আমাদের 


ঝঞ্জা ঝট্িকার মধ্যে এই মন্দির অটলভাবে 
দণ্ডায়মান রহিয়া আমাদিগকে ক্যোতি- 
স্য় অমৃত নিকেতন দেখাইয়া দিতেছে; 
খাতার ন্যায় আমাদিগকে ক্রোড়ে লইয় 
পরম পিতার সন্গিধানে উপনীত করিয়! 
দিতেছে ;--সেই পরমারাধা মঙ্গলময় পি- 
তার সমিধানে উপনীত করিয়া! দিতেছে 
ধাহার আশীর্ববাদে আমাদের আত্ম! অং- 
সার ছুর্দিনের মহ! মহা তরঙ্গ অতিক্রম 
করিয়া শান্তির নিরাপদ কূলে উত্তীর্ণ হয় 
এবং সেখান হইতে নবৌদ্যমের সহিত 
নব নব মঙ্গলের পথে যাত্রা করে । আজ 
আমর! এই নৃতন মংস্কত মন্দিরে, নৃতন 
আনন্দে নব-প্রশ্ফটিত প্রীতি-কুহ্থমে পরম- 
দেবতা পরমাত্মার পূজা করিয়া তাঁহার 
প্রলাদে নৃতন সংস্কত হইয়। পুথ্যপ্রীতে 
শোভমান হুইতেছি--আঁজ আমাদের 
জীবন সার্থক হইতেছে । এই মন্দিরের 
সোপান আমাদের নিকটে অস্থত নিকে- 
তনের পোপান--ইহার প্রত্যেক স্তস্ত 
আমাদের নিকটে ভগবন্তত্তির অটল আ- 
শয়-্তস্ত-ইহার বেদী আমাদের নিকটে 
হিমালয়ের মহোচ্চ শিখর। এইখান 
হইতে আমরা আমাদের পুরাতন ব্রহ্মষি 
দেবর্ষি রাজর্ষিদিগের ক্রঙ্গগাথ। শুনিয়। 
অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে থাকিয়াও ন্বর্গের 
আনন্দ উপভোগ করি। হে পরগাত্মগ্‌। 
আমাদের একমাত্র আঙ্ায়দাত। এবং 
শান্তিদাতা পিতামাতা! ্থহ্ৃৎ ! এই উৎ- 
সবের দিনে তৃমি আমাদের পুজ! গ্রহণ কর। 
আমরা প।পে মলিন, তাপে তণ্ত, রোগে 
আতুর শোকে কাতর, তুমি আমাদিগকে 


তৃিত অন্তকরণে 'অস্থৃতবারি বর্ষণ ক- | হস্ত ধারণ করিয়া উন্ভোলন করিতেছ তাই 





রন-আজ এই উৎসবের দিনে আঘা- 


আমর। তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া 


রিতে আমাদের ধমস্ত মলিনতা মোচন 
করিয়া আমাদিগকে নবীন্ভূত কর-_যাহাঁতে 
আমরা তোমার প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া! 
সংসারের সমস্ত জ্বালাধন্ত্রণার মধ্যে তো- 
মার কার্ষ্যে নিযুক্ত থাকিতে পারি, আমা- 
দের প্রতি সেইরূপ 4 বর্ষণ কর, 
এই আমাদের প্রার্থনা । 
ঙ ৯ 1 
সপ 
অনন্তর শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় 
এইরূপ প্রার্থনা করিলেন। 
পরমাত্মন্! সন্বৎঘর কাল পরে আ- 
বার আমর! তোমার দ্বারে দ্বগায়মান। 
কি ধলিয়৷ আজ প্রার্থনা! করিব ভাবিয়া 
আকুল ! তুমি যে তোমার অলীম করুণার 


তআতে আমাদিগকে ডুবাইয়! রাখিয়াছ। 


বিশ্বব্যাপিনী তোমার দয়ার কথা স্মরণ 
করিতে গিয়! থে বাক্য স্তব্ধ হইয়া যাঁয়, 
কৃতজ্ঞতা নীরে যে চ্গুঃ অন্ধ হইয়! 'আ- 
ইসে? ধরণীর স্থখ ঘৌভাগ্য তুমি ত মুক্ত 
হস্তে বিতরণ করিতেছ, আমর। সম্ভোগ 
করিতে জানি না, তাই তোমার দয়াময় 
নামের কলস্ক ঘোষণা করি। তুমি আমা- 
দিগকে মংঘত কর, আখমাদের জ্ঞানকে উ. 
জ্বল কর, প্রীতিকে-চরিতার্থ কর। তুমি যে 
জগতের অন্তরালে বপিয়! আমাদের: স্ুখ- 
সজ্জা রচন1 করিতেছ, তোমাকে দেখিবার 
জন্য প্রাণ আকুল হইয়াছে । তুমি আ* 
মাদের প্রতি প্রসন্ন হও। আমরা ঘমো- 
হান্ধ জীব, সাধ্য নাই যে সংখার-যবনিকা 
ভেদ করিয়। অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে তোমাকে 


দেখিতে পাই ।. “অন্ধ জনে দেহ আলো1”। | 
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শুফকণ্ঠে তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি 
আত্মার পিপাসা শান্তি কর। তোমাকে 
ভুলিয়। কতকাল-_মার কতকাল অনিত্য 

সারে আবদ্ধ থাকিয়া পৃথিবীর ক্ষতিলাভ 
গণনায় শোক তাপের মর্দধাতনায় মুহ্া- 
মান হইয়া থাকিব । নিখিল ্রক্মাণ্ডের 
অন্তস্তল ভেদ করিয়া যে অব্যক্ত ওষ্কার 
ধ্বনি নিয়ত তোমার চরণের দিকে উদ্খিত 
হইতেছে, তাহার সহিত কি আমাদের 
ক্ষুদ্র ক মিলাইতে পারিব ন1। আর্ধ্য- 
খধিগণ তোমার যে বিশ্ময়জনন প্রেমযুখ 
অবলোকন করিয়! আনন্দে পুলকিত হইয়। 
বলিয়াছিলেনদবেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং 
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ* দেবমনুষ্য 
তোমরা সকলে শ্রবণ কর আমি সেই 
তিমিরাতীত জ্যোতির্শায় মহান্‌ পুরুষকে 
দেখিয়াছি,তুমি তোষার ঘেই মোহন মূর্তি 
আমাদের নিকট প্রকাশ কর, তোমাকে 
একবার হৃদয় ভরিয়া দেখিয়। লই যে 
সংসার মোহ রজনীর সকল অন্ধকার অব- 
সারিত হউক তুমি কৃপা করিয়া আমা- 
দিগকে এই ভিক্ষা দাও। 
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৮ ক আস 
 সংসারতাপবিকলঃ শবণং প্রগস্তে । ৯৪ 
আনন্দরূপ ইতি যঃ গ্রথিতঃ ন্ুশাস্ত্ে। 

বনার্তিহোৎসৃতমঃ পরিপূরণরপ:। 
মাঘোৎসবে মততমুৎসবদঃ ক্কপালুঃ, 
অন্তর্বহিঃ স্ক,রতু নঃ রুপরাধমানাং ॥ ২॥ 
_মাথোৎসবে ব্যসননাশন দীনবন্ধো, 
ত্বামের নাথ প্রত মুহ্ছরাহ্বরামঃ। 
পাপান্ধকারমপগচ্ছতি তে প্রকাশাৎ, 
নিত্যং সুখ স্কূরতি দেব তবপ্রসাদাৎ ॥ ৩ 


অনন্তর স্ত্ীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় 
এইরূপে উদ্বোধিত করিলেন। 

ভারতে আজ একি অভিনব দৃশ্য। 
আর্ধ্জাতির আরক্তিম সৌভাগ্য গগনের 
প্রথম দিবালোকে ললিত ভৈরবীর যে 
মধুর তান উত্থিত হইয়াছিল, নির্বধাণো- 
স্মুখ ক্ষীণ সুর্ধ্যকিরণে তাহার আবার 


পুনরভিনয় কেন। আধ্যজাতির ত সক- | 


লই গিয়াছে, তাহাদের মেই পুরাতন 
বিজয় ভেরী বাঁজাইয়। আমাদের ফল কি। 
পদ্মার ঘোর আবর্তের ন্যায় কালচক্র বিঘু- 
িতি হুইয়। ভারতের অতুল্য বৈভব সকলই 
আপনার কুটারের ভিতর টানিয়! লইয়া! 
রাখিয়াছে কি? একবার অন্বেষণ করিয়! 
দেখ দেখি এই মহা শ্বশানের চিতাভদ্রের 
ভিতরে যদি কিছু নিদর্শন পূর্ববাবস্থার না 
হউক অন্ততঃ বিকৃতাবস্থার থাকিয়াও 
প্রাচীন গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতে 
পারে। কই কিছুই নাই, তবে আছে 
এক ধন্মের জন্য ব্যাকুলতা। সেই পুরা- 
তন. বলবীর্য্য নাই, সে ধ্যান ধারণা নাই, 
দেশক্তি সামর্থা নাই, উপনিষদের মে 
গুরু গম্ভীর ভাব নাই । আছে মাত্র বৈদিক 


কঙ্কাল খার ছূর্বল, ন্তক্ষের ধারণার 
উপযোগী রদর; আধিক্য ও 
1 ৮.4: 


ঠা ও নাৎসরিক ব্রাক্ষমমাজ 








১.৫ ষ্ 
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চলিয়া গিয়াছে। আছে তাহার ছায়1। 
বাঁছিরের নির্্োক পড়িয়া রহিয়াছে, অ- 
স্তঃসার বহুদিন জস্তছিত। তাই ত্রাক্মণ- 
কুমার ্রহ্মচর্য্য লইর! ব্যাপক কাল ধরিয়া 
গুরুগৃহে বাগ করে না, একদিনেই তাহার 
উপনয়ন ও লমাবর্তন ফুরাইয়! যায়। ত্রা- 
স্ধণের! নিজে ভিখারী ছইয়াও নীতি ও 
ধর্মের মহাবলে সমগ্র জনসমাঁজ পরি- 
চালিত করিতেন, এক্ষণে তাহ! তাঁহাদের 
শৃন্ অভিমান হইয়া ঈাড়ীইয়াছে | তবে 
আছে আর্ধ্যজাতির বিগ্ঞদ্ধ শোনিত, যাহা 
সমগ্র জগতে অতুলনীয় । আর আছে 
প্রাচীনত্বের উপর মমতা । আমাদের পুর্ব 
পিতামহ প্রাচীন খধিগণের সহিত আমরা 
এখনও যে এই সকল ক্ষীণ যোগসুত্রে 
আলম্িত যে দিন তাহার বাতায় ঘটিবে 
সেদিন আমরা চূর্ণবিচুর্ণ হইয়া যাইব, 
এ দীন হীন পরাধীন জাতির অস্তিত্ব আর 
খুজিয়। মিলিবে ন|। 

আজ আমর! এখানে প্রাচীন ভারতের 
অতুল্য গৌরব ঘোষণ। করিতে আনি নাই, 
সেই শুন্য রোদনে আমাদের ফল কি। 
তাহাদের উজ্জ্বল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, 
পিতৃগৌরব স্মরণ করিয়া, আপনাদের 
দায়িত্ব বুঝিয়। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের 
ধোপানপরম্পরায় পদনিক্ষেপে কর। 
আর্ধাজাতির বিপুল স্থখ সৌভাগ্যের সময় 
ধে বিজয়সঙ্গীত হিমালয়ের গিরিকন্দর 
কাপাইয়। বিজন প্রীস্তরে প্রতিধ্বনিত 
হইত, উপনিষদের ছিন্ন পত্র হইতে দেই 
সঙ্গীত আবার গান কর যে, এই অকাল 
বোধনে আর্্যজীতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার 
আগন টলিয়! উঠুক । ওষ্কার মহামন্ত্রের 
বিজয়' নিশান পূর্ব্ব পিভৃপিতামহগণের 
সাধনালন্ধ অক্ষয় ধন, যাহার নিকট শক্রুর 


| উই রি যে ভারতের নী 
_ ক্কালব্যাপী জড়তা অপসারিত করিয়া দলে 
দলে আসিগ্লা তাহার নিদ্ষে সমবেত হউক। 
অমূর্ত ঈশ্বরের পু্তার্চনা করিতে আি- 
য়াছ, একবার সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে ও এক- 
মেবাদ্বিতীয়ং মন্ত্র উচ্চারর্ঁ কর যৈ এই 
.সৃত সঞ্জীবন মহৌধধে নৃতন প্রাণের 'স- 
ঞার হউক। 
জানিগা সহত্র কণ্ঠে তাহার উপাসনা কর 
যে এই শান্তি স্বস্ত্যয়নে ভারতের প্রাচীন 
গৌরব আধ্যাত্মিক অজেয় বল ফিরিয়! 
আন্থক। এই সাম্বৎসরিক মহামহোৎ- 
সবের দিনে তীহার মহিমা গান কর যে 
আমাদের দুঃখ ছুর্দিনের অবসান হউক। 


পরে স্থাধ্যাক্মাস্ত উপাসন! শেষ হইলে 
ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর এই উপদেশ পাঠ করিলেন। 

অদ্য সেই আনন্দের দিন উপস্থিত যে 
দিনে মঙ্গলঘয় পরম পিতা পরম মৃত এবং 
পরম স্ছাদের আঁশীর্ববাদময় হস্ত আমাদের 
দেশের অস্তকের উপরে দেদীপ্যমান দে- 
খিতে পাওয়া যায়। ০কমন আশ্চর্য্য 
রূপে মহাত্মা রামমোহন রায় চতুদ্দিকের 
জঙ্গল পরিষ্কার করিয়! হিন্দুধর্মের ঘুলগত 


অপৌভ্তলিক ভাব ভর্ববসমক্ষে অনারৃত 


করিলেন) তাহার পরে কেমন আশ্চর্ধয- 
রূপে সেই বীজ অস্কুরিত শাখায়িত এবং 
পল্পবিত হইল; তাহ! পর্য্যালোচন! করিলে 
ঈশ্বরের জান্বল্যমান স্সেহ এবং করুণ! দে- 
খিয়! আমাদের শরীর লোমাঞ্চিত হুয়। 
শ্রেয়াংসি বহুবিদ্থানি তোয়ের আনেক বিস্ 
কিন্ত করুণাময় বিশ্ববিধাত। আমাদিগকে 
অঞ্চল বিপদ হইতে রক্ষা! করিতেছেন। 


সেই মঙ্গলময় জনকজননীর- আঁশীর্ঝাদে | অ 





ঈশ্বরকে এখানে প্রত্যক্ষ 





ঢু আমরা! হা 





করিয়া কূলে উপনীত হুইব: 
সন্দেহ মাত্র নাই অতএব ও ভয় নাই- 
সত্যের জয়ধ্বনি, শুভকার্ষোর অঙ্গলধ্ব নি, 
আনন্দের গীতধ্বনি একতানে গ্রগনতল 
বিকম্পিত করিয়! হৃদয়ে হৃদয়ে 'অমুতবারি 
বর্ষণ করুক। আমাদের মধাস্থলে থাকিয়! 
ঘিনি আমাদের নেতা_-আমাদের নিকটে 
থাকিয়া যিনি অভয়দ -ামাদের ষা- 
স্তরে থাকিয়া যিনি শুভ বুদ্ধির প্রেরয়িত| 
তিনিই আমাদের উৎসবের অধিদেবতা 
আজ আমাদের আনন্দের মীনা কি! 
আমরা আমাদের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া দেখিতেছি যে, ত্রাঙ্গাধর্থ্ের শাখা 
বিস্তার ঘতদূর হইবার তাহা হইয়াছে; 
আর, ত্রান্গধর্্ন প্রচারের জন্য যত কিছু 
আয়োজনের প্রয়োজন সমস্তই আমাদের 
চতুর্দিকে সুসজ্জিত রহিয়াছে । ক্রাক্গ- 
রসের সলগ্রচ্থ পরতরকবোর পরতিপাদক। 
প্রাচীন খষিবাক্য 'সকল বেদবেদান্ত হইতে 
উদ্ধৃত হুইয়! লিপিবদ্ধ হইয়াছে). স্ৃতি- 
পুরাণতন্্ হইতে সার সার ধর্শোপদেশ 
সঙ্গ হীত হইয়া অধ্যায়পরম্পরায় সন্গিবে- 
শি হইয়াছে; তরাঙ্মধর্শোর অনুষ্ঠান-প্ধ- 
তিতে অপৌন্তলিক ভ্রিঃরাকাণ্ডের শাস্তরানু- 
ঘোদিত বৈধ প্রণালী নির্ধারিত হইয়াছে। 
আমাদৈর যখন ফাহাঁ চাই তাহ! আমর! 
হাত বাড়াইলেই পাইতে পারি--আামাদের 
এখন ভাবনার বিষয় কিছুই নাই, কেবল 
যন্্পূর্ব্বক অনুষ্ঠান কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইবারই 
অপেক্ষ| | ঈশ্বরের শ্তি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া 
্রাঙ্গধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পথে ধীরে পদ 
নিক্ষেপ করা-ইহাঁই এখন 
সখ্য প্রহোজন। উস্ইপ আব্মগ্ের 
৮৮১০১২২৯৭১০ 








বাতি জীন রহমান হইবে গে বিষয়ে ১৯০০০০৭ ঈশ্র বাহাই 
আমর! নিশ্চিন্ত ) : কিন্ত -এখন আমা- ) আমাদিগকে .প্রেরণ-করিবেন তাহাই আ- 
দের কেবল : এইটি মনে রাখা কর্তব্য । মাদের একমাত্র মঙ্গল) - যদি স্থখী হইতে 
যে/০স্থখশান্তির স্থবাতাদ দঙ্গলময় পর- : ইচ্ছ। কর তবে হ্থুখের জন্য লালায়িত হইও 
নিরাককর্ধা নাখলোরনী় এবং | |): করার গনাণে সামারাকষপ 
হার আমাদের আপনাদের হাত্তে । বায়ু । উপযুক্ত সময়ে ঈশ্বর ততোমার হৃদয়ে এপ 
ফেসনই বছুক্‌ ন| কেন--যে দিকেই বন্ছক্‌ । ৷ পরমাশ্চর্ধয সথখশান্তি বর্ষণ করিবেন যে 
না 6কন, কাগারীগণকে কুলের দিকে । তোমার অন্তঃকরণ আনন্দের আলয় 
নৌকার মুখ ফিরাইয়! দৃটক্ূপে হাল ধরিয়া ] হইবে. সর্ধশক্তিমান্‌ জ্ঞানময় প্রেমময় 
থাকিতেই-হছুইবে--এবং দীড়িদিগকে কীড় । করুণাময় মাতা পিতা এবং সুহ্বদের হস্তে 
টানিতেই_হুইবে,তাহাতে শৈথিল্য করিলে ৷ আমাদের চিরন্তন হুখপম্বদ্ধি গচ্ছিত রহি- 
চলিবে না॥ -একই সময়ে ছুইদিকে দৃষ্টি য়াছে--তাছার জন্য কোনে! চিন্তা নাই 
স্থির রাখিতে হইবে_:এক দিকে ঈশ্বরের : কান! ভাবনা নাই । তাহার প্রবর্তিত 


দান, আর এক দিকে. আমাদের নিজের 
কর্তব্য ॥.. ঈশ্বরের দান: ঈশ্বরের হস্তে 
আমাদের নিজের কর্তব্য আমাদের নিজের 
হুস্তে॥. সকল-কার্য্যেরই অভ্যন্তরে এরূপ 


বস্তাদর্শন তাহারও. অভ্যন্তরে আমার ছুই 


হস্ত যুগপৎ কার্য করিতেছে ১__চক্ষুরুন্মী- | 


লন কর1 আমাদের আপনাদের হ/ত এবং 
সূর্য্যালোক..প্রেরণ কর! ঈশ্বরের হাত। 
আমর! ঘাধক, ঈশ্বর সিদ্ধিদাত। বিধাতা] । 
মাধন আমাদের হস্তে--সিদ্ধি ঈশ্বরের 
হস্তে |. 

.. বিশ্বরিধাত] খারা ন্যায় এবং 
করার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়] 
আমরা যদি কর্তব্য-সাধনে সাধ্যান্ুসারে 
যন্রশীল হই, তরে সিদ্ধিদাতা বিধাতা 
পুরুষ অবশ্যই, আমাদিগকে সিদ্ধি প্রদান 
করিবেন॥ কিন্তু-মে দিদ্ধি যে কিরূপ 
তাহা, আমরা পুর্ব হইতে অনুমান 
করিতে নহি-"অন্ুমান ক- 
জি জা কি আমরা কেবল, 


এইটি জানিয়াই নিশ্চিন্ত যে, আমাদের 





্রাহ্মধর্শের পথ অবলম্বন করাই আমা- 
দের একমাত্র কার্য) তাহাতে আমাদের 
হৃদয় পরিতৃপ্ত হইবে এবং কার্য সর্ববাঙ্গ 


 ন্দর হইবে । 
ছই হস্তের যুগপৎ কার্ধ্যকারিতা দেখিতে | 
. পাওয়া যায়। এমন. তে সামান্য কার্ধ্য 


ও একমেবাদ্বিতীয়ং। 
পরে শ্রীযুক্ত শস্তুনাথ গড়গড়ি এই 
প্রীর্থন। করিলেন |: 
হে ত্রিভুবননাথ ! “আমি আজি কেন 
হেরি চারিদিক সুধাময়। 


1 ,তোমার শুভ আগমনে; হর্দয় কাননে 


ফুট্ল প্রীতির কুম্থম নিচয়” ॥ 

আজ আনন্দের সীম কি! যে আ- 
নন্দ হইতে এই বিশ্বভুবন উৎপন্ন হুই- 
য়াছে, পেই আনন্দ-স্থধা পান করিবার 
জন্যই অদ্যকার এই মহোৎসব ॥ যাঁর 
যেমন তৃষণ তুমি আজি তেমনি করিয়াই 
তাহাকে তোমার প্রেম্‌-স্থধা পাঁন করা- 


| ইতেছ। যিনি ভক্তি-চক্ষে বিশ্বাস-চক্ষে 


এই উৎসব-ক্ষেত্র দেখিতেছেন, তুমি 
আজি তীহাকে সংসারাতীত শোভাই 
দেখাইতেছ। যে শোভা নবোদিত সূর্ধ্যে 
নাই, শরতের পূর্ণ চকে নাই, গ্গা-বক্ষে 


৯৭২ 
_আস্তরীক্ষে নাই,কৃস্থমে নাই,কোথাও নাই, 
তেই অতুল শোভাই, এই ব্র্ষোৎসব 
হইতে বিকীর্ণ হইতেছে। : এ শোভা! 
তোমারই । আত্মার মধ্য: দিয়াই, এ 
শোভ। বিনির্গত হইতেছে। একটি, আত্মা 
নয়, ছুইটি নয়, শত শত আশতআ্মারূপ পদ্ম 
আজি তোমার কিরণম্পর্শে ফুটিয়া উঠি- 
যাছে। দেখিয়া! আমি আকুল হয় 
গাইতেছি) 
পপ্রেমনুর্ধো! যদি ভাঁতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে সকলং 
হাতি যোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভাদয়ে ভাত তত্বং 
বিমলং”। 

তোমার প্রেমরূপের জ্যোতি আজ 
ক্ষণকাঁলের জন্য এখানে পড়িয়াছে, তাহা- 
তেই এ উৎসব-ক্ষেত্র এখন তপোরনের 
অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে । আজি 
আমর! পুনর্ববার গেই--*একমেবাদ্ধিতীয়ং” 
ভক্তিভরে কীর্তন করিতেছি ।: হিংস! 
দ্বেষ প্রস্থৃতি কুৎমিত ভাঁর কল আজি 
এখান হইতে পলায়ন করিয়াছে। তুমি 
এখন মধ্যে ; আর আমর। তোমার চতু- 
দ্দিকে থাকিয়া তোমার পুজ। করিতেছি । 
আজি ভ্রাতৃভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, 
পাপ সকল্‌ বিকম্পিত হুইয়া, আত্মাকে 
গরিত্যাগ করিয়াছে,। তোমার সুন্দর 
কোমল ভাৰ দেখিয়া! আমরা আজি শাস্তি- 
রসে নিমগ্ন হইতেছি। এত উৎসাহ-- 
এত স্তবস্তুতি-এত আনন্দের মধ্যে আ- 
মরা! অজি তোমার নিকটে বলিতেছি, 
এই শান্তি-দুখ তুমি আমাদিগের হৃদয়ে 
চিরস্থায়ী কর। এই: উতৎ্র-ক্ষোত্রের 
আলোর ক্ষণকাল পরেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত 
হইবে কিন্তু নাথ! প্রার্থন| করি .আ" 
যাদের, এই আনন্দালোক। যেন; নিসেষ 


: -ভন্তববোধিনী পত্রিকা 


১৪ কচ, হাগ 


মধ্যে নিবিয়াঁলা যায় ইহার জিপ্ধা- 
লোকে আমরা: যেন চিরদিন পুলকিত 
হইতে পারি। : দেখ নাথ! তোমার পু- 
জার অভাবে, আমাদের হাদয়, আমাদের 
সংসার, আমাদের দেশ কত সময়ে কি 


'অন্ধকারেই আচ্ছন্ন হইয়া থাকে । তুমি 


কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই: অন্ধকার 
হইতে উদ্ধার কর।. আমরা তোমার 
যঙ্গলভাবের অনুকরণ করি না! বলিয়াই 
এ দুঃখের সংসার আরে! ঘোরতর : ছুঃখের 
আধার হুইয়াছে। শ্রখানে এক জন আ'র 
এক জনকে প্রাণ খুলিয়া ভাল বাসে না, 
এখানে নকলে সকল সময়ে তোমায় 
ভক্তিফুলে পুঁজ! করে ন11. তাই এ ষং- 
পার স্থখের সংসার নয়, ছুঃখের সংসার। 
ভূমি ইহার ছুর্গতি পরিহার কর। তুমি 
তোমার সংসাঁরকে রক্ষা কর। তুমি এখানে 
এমন করিয়া তোমার প্রেমের আলে! 
জাল, যাহাতে এখানকার দ্বেষ হিংসা ও 
অশান্তি দূর হইয়া যা । আমর! তোমার 
প্রেমের ভিখারি । তোমার প্রেমের 
মধ্যে আনিয়1 আমাদের সম্ভাপাশ্রঃ মা- 
উর্দনা কর। তুমি কৃপা করিয়া আগাদের 
হৃদয়ে আবিভূর্ত হও। তুমি আমা- 
দিগকে দর্শন দাও, তোমার সহবাপস্থখে 
আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর। লংসার-মরী- 
চিকায় বার বার প্রতারিত হইয়া শু" 
কণ্ঠ হইয়াছি। তোমার শাস্তি-সমুদ্রের 
নিকটে লইয়া, চল, তাহাতে ্গান ও 
তাহার জল পান করিয়া সকল পাপ 
সকল তাপ মকল যন্ত্র হইতে মুক্ত হই। 
নেই স্বর্গীয় বারিতে ম্নাত হইয়া! চিরদিন 
তোমার পু! ও স্বর্গীয় উৎসব ভোগ ক- 


রিবার শত আমাদিগকে দাও । 


নাথ! নিমেষে বিনেছে, রত মু 


উর্বর নগরী জানার 





থানা তোমার চরণে রাখি। মি আ- 
মাদিগকে মে আশায় বঞ্চিত করিও ন1। 
আনন্দের মধ্যেই আমাদিগকে রাখিও। 
যেন নিমেষ মাত্র তোমার আনন্দে বঞ্চিত 
হুইয়! থাকিতে ন1 হয়! যখন জন্মের মত 
ছুই চক্ষু মুদিত করিব ৫স অন্ধকারে তুমি 


জ্যোতিণ্য় রূপে দেখা দিও । তোমার 
অভয় ক্রোড়ে স্থান দিয়া তোমার চিরা- 
নন্দ স্বরূপে চিরমগ্ন রাখিও। আর যেন 
কখন নিরানন্দে থাকিতে না হয়। এই 
তোমার: নিকটে প্রার্থনা । তুমি কৃপ! 
করিয়া ইহ! পুর্ণ কর। 

ও একমেবাদ্িতীয়ং। 


বেদগান। 


শৃগুন্ত বিশ্বেমুতম্ত পুত্রা'আ। যে ধামাঁনি 
দিব্যানি তস্থৃঃ ॥ 

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত- 

মাদিত্যবর্ণং তমলঃ পরস্তাৎ। 

তমেব বিদিত্বাতিস্বত্যুমেতি 

নান্ঃ পন্থা। বিদ্যতেহ্যনাঘ ॥ ১॥ 

হে দিব্যধাম-বাসী অমৃতের পুত্র সকল! তোমর! 
শ্রবণ কর। আমি.এই তিমিরাতীত জ্যোতির্শয় মহান্‌ 
পুরুষকে জানিয়াছি) সাধক কেবল তাহাকেই জানিয়! 
মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তস্তিঙ্ন মুক্রিগ্রা্ির আর 
অন পথ নাই ॥ ১॥ র্‌ 

এতজ্জ্ঞেযং নিত্যমেবাত্মসংস্থং 

নাত পরং € ছি কিঞিৎ। 





থিকা জানিবাঁর যোগা 
আর. কোন: পদার্থ নাই। খধিরা : ইহাকে সমাক্‌ 
প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান দ্বার! হুগ্ড হয়েন, আত্মার উন্নতি 
লাভ করেন, এবং বিষয়ে অনাসক্ত ও প্রশাস্তাচিন্ 
হয়েন। সেই যুক্তাক্ম! বীরের! সর্বব্যাপী পরষাত্মাকে 
সর্কাত প্রাপ্ত হইয়া সকলেতে প্রবিষ্ট হয়েন। সাধক 
কেবল ভাহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, 
তত্তিন্ মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্ত পথ নাই ॥২॥ 

বিজ্ঞানাত্ম। সহ দেবৈশ্চ স্ব্বঃ 

প্রাণাভতানি মংগ্রতিষ্ঠন্ভি যত্র। 

তদক্ষরং বেদযতে যন্ত্র সৌম্য 

ম সর্ববজ্ঃ দর্ববমেবাবিবেশ ॥ 

তমেৰ বিদিত্বাতিম্ত্যুমেতি 

নাম্যাঃ পন্থা! বিদ্যতেহযনাঘ ॥ ৩ ॥ 

হে প্রিয় শিব্য! জীব, সমুদয় ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণ, 
ও ভূত-সকল যাহাতে স্থিতি করে) সেই অবিনাশী 
পরমাত্মাকে যিনি জানেন, তিনি সকল জানেন এবং 
সকলেতে প্রবেশ করেন। সাধক কেবল তাহাঁকেই 
জানি মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তত্তিন্ন মুক্তিপ্রাণ্ডির 
'আর অন্য পথ নাই ॥৩॥ 

যশ্চামন্রিম্মাকাশে তেজোমযোহম্বৃত- 
মধঃ পুরুষঃ সর্ববানুড়ূঃ | 

যণ্চাযমন্ট্রিশ্লাত্মনি তেজোমযোহম্বত-. 
মবঃ পুরুষঃ সর্ববান্ুভূঃ | 

তমেব বিদিত্বাতিস্বত্যুমেতি 

নান্ঃ পন্থা! বিদ্যতেহযনাষ ॥ ৪ ॥ 

এই অনীম আকাশে যে অমৃতময়,জ্যোভির্খন পুরুষ, 
ধিনি সকলি জানিতেছেন, এই আস্মাতে যে অম্তময় 
তেজোময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন 3 সাধক 

কেবল তাহাকেই জানিয়া! মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, 

ভাঙা হও খানি নিত 


্হ্ষসঙ্গীত। 
রাশিণী ইঘনকল্যাণ--তাঁল স্ুুরফরণীকতাল। 
স্থন্দর বছে আনন্দ মন্দানিল 
সমুদিত প্রেমচন্দ্র অন্তর পুলকাকুল। 
কুঞ্জে কুঞ্জে জাগিছে বসন্ত পুণাগন্ধ . 
ফাক পিউ 
অচল বিরাজ করে ৃ 


টা 


শীতল তব পদ ছায়।, তাপ হরণ তব হুধা, 







ৰং 1 

নী হষহান: ণিং। রঃ চৌতা 

ত্রিভুবনেশ্বর, ১৬ ১ ৰর্টি ডি ১ টা ৰ্‌ 
॥ ৃ পদতলে বিশ্বলোক খোখাকি: এ লেই জনে মরণ ৯৬১০০ 

আয় জয় গীত গাছে স্বরনর |. 1 নিশি দিন হুখে শোকে, 


রাণিনী ইসবকল্যাণ__তাল একজালা। রঃ ] দেই চির আনন্দ , বিমল চি ধা, 


গে যুগে কত নব নব লোকে রস 


অগাধ গভীর তোমার শাস্তি, পরা শাস্তি পরম প্রেম, 
অভয় অশোক তব প্রেম মুখ পরা মুক্তি পরম ক্ষেম রর 
অমীম করুণ! তব, নব বানী, সেই আস্তরতম চির হন্দর বর দখা, 
অস্থত তোমার বাশী। ধর্মতর্থকামভরণরাজা, হৃদয় হণ | 
রাগিণী কেদারা--তাল চৌতাল। রাগিনী ছাত্বী__তাল াষার | 
আজি কোন্‌ ধন হতে বিশ্বে আমারে হরযে জাগো আজি,জাগোরে তাহার সাথে 


কোন্‌ জনে করে বঞ্চিত) 
তব চরণ কমল রতন রেণুকা। 


প্রীতিযোগে ভার সাথে একাকী । 
গগনে গগনে হের দিব্য নয়নে, কোন্‌ 


অন্তরে আছে সঞ্চিত। মহাপুরুষ জাগে মহা যোগামনে, 
কত নিঠুর কঠোর দরশে ঘরষে নিখিল কালে জড়ে জীবে জগতে 
মর্ম মাঝারে শল্য বরষে দেহে প্রাণে হৃদয়ে 
তবু প্রাণ মন পীয়ুষ পরশে রাগিনী বাহার-_-ভাল আড়াঠেকা॥ 
_._ গলে গলে পুলকাঞ্চিত। এ কি করুণা করুণাময়... 
আজি কিসের পিপাপা মিটিল না, ওগে। হৃদয় শত দল উঠিল ফুটি 
পরম পরাণ বল্পভ বিমল কিরণে তব পদ তলে । 
চিতে চিরনধা করে ষধগার, তব অন্তরে বাহিরে হেরিনু তোমারে 
সকরুণ করপল্লপব। লোকে লোকে লোকান্তরে আধারে 
নাথ যার যাহা আছে তার তাই খাক্‌ থর 
আমি থাকি চির লাঞ্ছিত, পথে ছুখে হেরিসু হে। 
শুধু তুমি এ জীবনে নয়নে নয়নে স্নেহপ্রেমে জগতময় চিত্তময় 
থাক থাক চির বাঞ্ছিত। . 
রাখিনী ছা্রীর--তাল তেও ॥. রনিনী দেশ--ভাল একাভালা । 
আর কত দুরে আছে সে আনন্দ ধাম, . ; আমার সত্য মিথ্যা সকলি ভুলায়ে দাও 
আমি শ্রান্ত আমি অন্ধ জমি পথ নাহি জানি। 
রবি যায় অস্তাচলে, আধারে ঢাকে ধরণী, 
কর কৃপা অনাথে ছে নিলাম ॥. 





আজি সন্ধ্য। সমীরণে,লহ আন 
লহ কর পরশনে,চির শাস্তি দেহ. | 








হউক স্তব্ধ 
তোমার চিযিনী বাণী আমার শন্তরে 
শুনাও। 
রাণী বেছাগ__ভাল ধামার ! 
আজি রাঁজ আসনে তোমারে 
_ বসাইব হৃদয় মাঝারে । 
সকল কামন! সঁপিব চরণে 
অভিষেক উপহারে ॥ 
তোমারে বিশ্বরাজ অস্তরে রাখিব 
তোমারি ভকতের এই আভিমান। 
ফিরিবে বাহিরে সর্বব চর[চর, 
তুমি চিত্ত আগারে। 
রাঙ্সিণী বেছাগ-_তাল চৌঁতাল। 
কে যায় অস্বৃত-ধাম-যাত্রী, 
আজি এগহন তিমির রাত্রি, 
কাপে নভ জয় গানে। 
আখনন্দরব শ্রবণে লাগে, 
স্ুপ্ত হৃদয় চমকি জাগে, 
চাহি দেখে পথ পানে। 
ওগো! রহ রহু মোরে ডাকি লহ, 
কহ আশ্বাসবাণী ) 
যাব অহরহ নাথে সাথে, 
জ্ুখে দুখে শোকে দিবসে রাতে, 
অপরাজিত প্রাণে ॥ 


আনি ত্রাহ্মঘমাজ। 
১৮১৮ এক | ১৯ অগ্রহায়ণ বুধবার । 
ঈশ্বরে বিশ্বাস। 

কি অসহায় কি দুর্বল সেই, যার 
ঈশ্বরে বিশ্বাম বিচলিত হুইয়াছে। কি 
ছুর্ভাগ্য সেই জীব যাঁর তাঁর উপর নির্ভর 
নাঁই। “সংসার সংকটে ভ্রাণ নাহি কোন 
মতে বিনা তার আাঁধনা” এ সংসারে মনু- 
য্যের অবস্থা কিসংকটাপক্ন ; প্রতিক্ষণেই 
তার অত্যন্ত দুঃখ ছুর্ভাগ্য ঘটিতে পারে, 
সে সর্ধবদাই বিপদে বেষ্টিত রহিয়াছে । 
সে ১৮১১৬) দৈব শ্ঘটনাঁয় অন্ৃখী হইতে 
পারে, যে ঘটনা, সে পূর্ব্ধ হইতে দেখিতে 





পান ইল কাহার থা : 


হন ্াক্য সকল শ সকল চে | অবস্থা সে কি প্রকারে সর্বশক্তিমান দয়া- 





ময় পরমেশ্বরের আশ্রর ব্যতীত থাকিতে 
পারে-_্বাচিতে পারে, তাহা আমি 
বুঝিতে পারি ন1। 

কি স্থখী দেই মনুষ্য যিনি যথার্থই 


! ঈশ্বরকে আপনার আশ্রয়দ।ত। ও পিত। 


মাতা বলিয়। অন্তরে গাঢরূপে অনুভব 
করেন। যিনি তাহাকে তাহার রক্ষাকর্ত। 
বলিয়া অন্তরের অছিত বিশ্বাম করেন ॥ 
ঘদি গ্রলয়কাল তাহার সম্মুখে উপস্থিত 
হয়, যখন আকাপস্থ (কোটি কোটি লোক 


৷ পরস্পর ষংঘর্ষ দ্বার! চূর্ণ বিচুর্ণ হইতে 


থকে, তখনও তিনি পতনশীল পৃথিবীর 
উপর নির্ভয়ে দণ্ডায়মান থাকেন, এবং 
আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করেন । ভয়ে 
সংশয়ে অবিশ্বনীর. মন ঘেখন সর্বব- 
দাই বিষ থাকে, তার ০তমন থাকে ন1। 
তিনি সদাই হুখী, সদাই প্রফুল্ল । তিনি 
জানেন পিতা তাহাকে সাহায্য করিবার 
জন্য সর্বগ্ষণই হস্ত প্রসারণ করিয়াই 
রহিয়াছেন। তিনি আপনাকে শক্কিহীন 


| ও দুরদৃষ্টিবিহ্থীন : বলিয়! জানেন, কিন্তু 


তাহাতে তীহার ভয় হুয় না, কারণ তিনি 
জানেন যে ভার পিতা ঘর্ববশক্তিমান্‌ ও 
সর্ববজ্ঞ। তিনি তার শক্তিতে শক্তিমান, 
ভার জ্ঞানে জ্ঞানী, তার আনন্দে আনন্দিত। 
প্রত্যেক দৈবশক্তিজনিত উপকার ও 
সাহায্য তিনি প্রাপ্ত হন। এই দৈবশক্তি 
প্রভাবে তিনি সকল প্রকার ছুঃখ দারিদ্র্য 
হইতে যুক্ত হন, অথব। বীরোচিত সাহ- 
মের সহিত তাহা সহ্য করিতে পারেন। 
গে সহিষ্ণতাতেও এক লোকাতীত আনন্দ 
তার উদয় হইতে থাকে। 


ধার বিশ্বাম যে তিনি ভীর বলে বলী, 


তিনি নিজ শক্তির অতিরিক্ত কার্যয ও 


অপাধ্য সাধন করিতে পারেন। আমি 
পুরাবৃন্ত হইতে এমন কত শত দৃষ্টান্ত 
দেখাইতে পারি, যে যখনই ফেনাপতিগণ 
ঈশ্বরের দোহাই দিয়! সৈম্যগণকে উত্তে- 
জিত করিয়াছেন,তখনই তাহার! যুদ্ধে জয়- 
ুক্ত হইয়াছেন। 

এই বিশ্বাম হইতেই মনুষ্যের ধৈর্ধ্য 


5৭৬ 


আশা! প্রফুল্লত! প্রস্থতি বিকলিত হয়, 
ইহারই বলে মনুষ্য সেই সকল ছুঃখ দুর 
করিতে পারে, যাহ! তাহার নিজ শক্তির 
অতীত । দারিদ্র্য ক্লেশে--শোকে বিশে- 
ষতঃ ম্ৃতার সময় এই বিশ্বাম, বিশেষরূপে 
ফলপ্রদ হয়। শেষ মুহূর্তে যখন আতা 
শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, যখন এক জীব- 
নের অবস্থা হইতে অন্য জীবনের অবস্থায় 
উপনীত হয়, যখন নূতন দৃশা, নূতন বস্তু, 
নৃতন সঙ্গীদিগের নিকট উপস্থিত হয়,তখন 
এই বিশ্বাসই, ভয় ও ব্যাকুলতীকে আত্মা 
হইতে দূর করিয়া দেয়। কারণ বিশ্সী 
যিনি তিনি জানেন, যে তিনি ইহলোকেই 
থাকুন আর পরলোকেই থাকুন, তিনি 
তীর পরম মাতার ক্রোড়েই থাকিবেন। 





যে স্সেহজীবনে, সেই শ্সেহ মরণে; যে 


ন্সেহ ইহলোকে সেই ন্সেহ পরলোকে | 
তাহার দৃঢ় বিশ্বাঘ, ঘে দয়াময় পরমেশ্বর 
তাহাকে এই অন্ধকার সংসারের পরপারে 
উত্তীণ করিবেন, তিনিই উহাকে অনন্ত 
উন্নতির পথে আনন্দ লোক হইতে আনন্দ 


লোকে লইয়া গিয়া-ক্রমিকই তীহার 


আনন্দ বৃদ্ধি করিবেন । এই বিশ্বাঘ মনু- 
য্যের সজ। ইহার বাজ আত্মায় আছে। 
থাকিলে কি হয়, সংমর্গ ও শিক্ষার দোষে 
ইহা সকল আত্মায় সমানদ্ধূপে প্রস্ফুটিত 
হয় ন!। সুতরাং যাহাতে এই দোষ না 
ঘটিতে পারে, ব৷ ঘটিলে তাহার প্রতীকার 
হয়, এমন সকল উপায় অবলম্বন করা 
উচিত। 

এই সহজ বিশ্বাসের বল যাহাতে 
বৃদ্ধি হয় তাহার উপায় সকল নির্ধারিত 
হইয়।ছে। 
আন্তিত্ব ও অনাস্তত্ব অন্বদ্ধে পুস্তক পাঠ 
করিতে ব! তর্ক করিতে ভাল বাসেন, 
ভাহার। কোন কালেই স্থির দিদ্ধান্তে 
উপনীত হইতে পারেন না| তাহার এক- 
রার ঈশ্বরে জ্বলম্ত বিশ্বাসের পক্ষপাতী হন, 
পুনর্ধবার তাহাদের সেই বিশ্বাস শীতল 
ইয়া যায়। অতএব যে পক্ষ-নিরাপদ ও 


সম্ভবপর, সেই পক্ষে একবার মন বমিলে : 


প্রতিকূল তর্ক মূলক শ্রস্থ পাঠ করা উচিত 


প্রথমতঃ ধারা ঈশরের, 








নয়। জ্যামিতি শিক্ষার সময় কোন প্রতিজ্ঞ 








১৪ কা, ৎ ভাগ 


বা প্রস্তাবের সত্যে যদি একবার বিশ্বাস হয়, 
আক্র পরে আমরা তাহার প্রমাণ ভুলিয়া 
যাই, তবুও যেমন তাহার অত্যে আবি. 
শ্বাস ছয় না, ঈশ্বরসন্থন্ধীয় তর্ক-ঘটিত 
পুস্তক পাঠের সময়েও আমাদের এ নিয্ম 
মনে রাখা উচিত। 

দ্বিতীয়তঃ ধর্্মনীতির নিয়ম. সকল 
শরদ্ধান্থিত চিতে পালন করিলে ঈশ্বরে বি- 
শ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়। ধর্ম্ানুষ্ঠান ঈশ্বরে 
বিশ্বাসকে জাগাইয়! রাখে, আর ঈশ্বরে 
বিশ্বাস ধর্মকে বল ও জীবন দান করে। 


| ইহার! উভয়ে উভয়ের জনয়িতা । অতএব 
আমরা যেন প্রাণপণে ধর্দানীতির নিয়ম 


মকল প্রতিপাঁলন করি। 

আর এক উপায় ঈশ্বরের পুজা । ইহ! 
বিশ্বীঘকে দৃঢ়ীভূত করিবার পক্ষে বড় অ- 
হুকূল। যেমন: বাহিরের মন্দিরযধ্যে 


অদ্য আমর! পুজা! করিতে আঁসিয়াছি, 


তেমনি হৃদয়-মন্দিরে অনুক্ষণ তীছার পুজা 
করা কর্তব্য। এই অনুক্ষণ পুজ! কি 
প্রকারে করিতে হয়, তাহা যিনি করেন, 
তিনিই বুঝিতে পারেন । তিনি - হৃদয়ের 
দ্বার সর্বদাই তাহার নিকট খুলিয়া রা 
খেন, বন্ধু যেমন বন্ধুর নিকট সকল কথাই 
অকপটে বলেন, তিনিও তেমনি বলিতে 
থাকেন, যেন তীহাদের ছুই জনের মধ্যে 
কোন ব্যবধান নাই। সকল কার্ধ্যের পরা- 
মর্শ তিনি তীর সঙ্গে করেন, তাহার সঙ্গে 
তাহার অত্যন্ত ঘনিষ্টতা জন্মে, তিনি যেন 
তাহাকে এক স্বতন্ত্র অন্তরনিছিত ইক্জিয় 
দ্বারা অনুভব করিতে থাকেন। 

তাহার বিশ্বাস অন্ধ ধিশ্বাস নহে । তিনি 
জ্ঞানেতে যাহা! লাভ করিয়াছেন, জীবনের 
ঘটনাবলীতে তাহা প্রতাক্ষ করেন। 
এয়োজন হুইলে তিনি তার অভাব ও 
দুঃখের কথা তাহাকে জানান। দে 
গোপন কথ। 'আর কেহই জানিতে পারে 
না, হয়ত সে গোপন কথা আর কাহা- 
কেও বলিবার নয়, ভগবান প্রপন্ন হইয়া 
তাহার কথা শুনেন, ও তীহার মনোরথ 
পূর্ণ করেন। তিনি কেমন গোপনে তা- 





৮০ জানা দেন, হায়! দেব- 
তারাও তাহ! দেখিতে, স্পৃহাস্থিত হন। 
বিশ্বাণীর নিকট ভগবান কত অন্ভুত ও 
অলৌকিক ব্যাপার প্রকাশ করেন, অন্ধ 
অবিশ্বামী তাহার কি বুঝিবে ? 

শেষ উপায় নির্জনে অবস্থান। ইহাই 
বিশ্বীমকে দৃট়ীভূত করিবার সর্ব্বত্েষ্ঠ 
পায় । বড় বড় সহরের নানাবিধ বস্তু ও 
ধ্যাপার, চিদ্তকে বিভ্রান্ত করিয়! দেয়। 
মানুষ মেখানে আপনার জীবনের যাহা! 
বিশেষ মঙ্গলজনক তাহা দেখিতে পায় 
না, বা দেখিতে পাইলেও আপনাকে 
তাহাতে নিযুক্ত রাখিতে পারে না; 
আমৌদ-লমুদ্রে €সখানে নিয়তই তরঙ্গ 
উঠিতেছে ; এবং পাপের দৃষ্টান্ত এত 
অধিক, যে লোক অনুক্ষণ তাহ। দেখিয়] 
পাঁপকে আর পাপ বলিয়াই বুঝিতে পারে 
না) যেন তাহা করিবার, তাহাদের হ্যায় 
অনুশারে অধিকার আছে। 

আবার নগর মধ্যে আমর মনুষ্যের 
হাস্তের কার্য্যই অধিকাংশ দেখিতে পাই। 
নগরগ্রাস্তে নিভৃত প্রদেশে ঈশ্বরের কা- 
ধর্মই চতুর্দিকে নয়নগেচর হয়। হরিৎ- 
বর্ণ ক্ষেত্র, পুষ্পশোভিত উদ্যান, নির্মল 
বারিপূর্ণ পচ্ম ও. হংসশোভিত সরোবর, 
রজতবধনারত নদী, নীল সমুদ্র, অভ্রভেদী 
পর্ধবত-ও স্বভাবজাত কত প্রীতিকর বস্ত 
তথায় বিরাজ করে। ভগবান আপনার 
অস্তিত্ব জ্ঞান ও প্রেমের পরিচয় 
তথাকার প্রত্যেক পদার্থে স্বহত্তে লিখিয়] 
রাখিয়াছেন। তদ্দস্টে কোদ্‌ অনন্থী ব্যক্তির 
ঈশ্বরে বিশ্বাপ ও প্রেম উদ্দীপন না হয় ? 
আকাশে ও পৃথিবীতে ভগবান আপনার 
অস্তিত্ের যুক্তি 'আপনিই রচন! করিয়া- 
রর সা ব্যক্তি যখন জনকোলা- 

হইতে দূরে যান) তখন তিনি এ 

বির বিষয়ে মনযোগ না দিয়! থা- 
কিতে পারেন না! অতএব স্বভাবের 
শোভা পরিপুরিত স্থানে বাঁস করাই বি- 


স্বাম ও ভক্তিকে জাগ্রত রাখিবার শ্রেষ্ঠ-. 


তম উপায়। 





৯৭৭ 
এই বিশ্বমাঝে, যেখানে যা সাজে, 


তাই দিয়ে তুমি সাজাইয়ে ৫রখেছ। 


বিবিধ বরণে বিভূ্ধিত কোরে, 
তার উপরে তোমার নামটি দিয়েছ ॥ 
পত্র পুষ্প ফলে, দেখি যে দব রেখা, 
রেখ। নয় লে তোমার দরাল নামটি লেখ|। 
সুন্দর নামটি তোমার,বিহঙ্গের অঙ্গে আকা, 
পপ্রযানন্দ নামটি নয়নে লিখেছ। 
চন্দ্রাতপ তুল্য গগন মণ্ডল, 
দ্ীপালোকে যেন করে ঝলমল । 
তার মাঝে ইন্দু, ক্ষরে সুধা বিন্দু, 
স্থধাপিন্ধু নাম তাঁয় অস্কিত করেছ ॥ - 
জলেতে লিখেছ জগৎ জীবন, 
গবন হিল্লোলে, হয় দরশন। 
জলন্ত অক্ষরে, জলদ লিখন, 
জ্যোতির্ময় নামে জগৎ দেখাতেছ ॥ 
ভূত্তরে প্রস্তরে তাবৎ চরাচরে, 
সর্বব্যাপী নাম, লিখেছ স্বাক্ষরে । 
লেখা দেখে তোমায় দেখতে ইচ্ছ। করে, 
লেখার মত কেন দেখা না দিতেছ ॥ 
হৃদয়ে লিখেছ, হৃদয় বল্লভ, 
প্রেম সূর্য্যোদয়ে হয় অনুভব । 
তন্নামে অঙ্কিত, তোমারি ত সব, 
হাতে কলমেতে, তুমি ধরা যে পড়েছ” ॥ 
হে শিব স্থন্দর! €তামার শোভাময় 
জগৎ যেন আমাদিগকে তোমার প্রতি 
উন্নত করে। হে দেব! তামার বলে 
আমাদিগকে তুমি বলীয়ান কর। তুমি 
আমাদিগকে, তোমার হস্তাবলম্মন দাও । 
তাহা না হইলে প্রতিক্ষণেই আমর! 
পড়িয়া মরি। তুমি সঙ্গের সঙ্গী হুইয়! 
প্রতিক্ষণেই আমাদের কানে কানে বল, 
এই যে আমি তোমার সঙ্গে রহিয়াছি, 
তুমি কেন তীত হও” । 
হে অভয়দাতা। ভূর্ব্বলের বল, অস- 
হায়ের সহায়! আমি তামার শরণাপক্ 
হইতেছি, তুমি আমাকে রক্ষাকর। হে 


ফেব! অচল! ভক্তি ও অটল বিশ্বাম তুমি 


আমাদিগকে দাও, যাহার বলে বলীয়ান্‌ 

হইয়া! আমরা! ভবভয়-হইতে যুক্ত হইয়া 

তোমার আনন্দে আনন্দিত হইতে পারি ) 
ও একমেবাদ্িতীয়ং 











৮১ 


স১ 


+ 1 1 








৪৫ সংগা! র্‌ নী প্নিকা ১৮১৯ শক 


গ্পষাহজনিকলবন্যানীন্রান্মন্‌ দিঘবার্ধী পতি ঘঞিলচ্গল্। লহ লিন শ্সালললনা সির ব্রলনাক্সিংেয়নীকাশীবান্িলীযল্‌ 
ঞজম্যাদিন্তগ্ীলিনন্প, ঘঞ্মানমমন্ত বিন্‌ হজানহ্দূ.ধ ঘুক্খনগলিন্ন্সিবি । হন্ধব ঘন্য গীঘাঞ্তলযা 
ঘানিন্ধনীত্কি্য ঘ্লক্মবলি। লন্িল্‌ দীলিদ্বান্জ সিযন্যাখীম্বাঘলত্ লতুঘাত্বললীম । 





আদি ত্রাহ্মঘমাজ। 
২২ আশ্বিন বুধবার ১৮১৮ শক। 
সংসার ও প্রার্থনা | * 

সংসারে সমস্ত জ্ঞানই আপেক্ষিক। 
ছুই বৈপরীত্যের বন্দে তবে আমাদের 
জ্ঞানের উদ্রেক হয়। ক্ষুদ্রের সহিত তুলনা 
করিলে তবে আমর! বৃহৎকে বৃহৎ বলিয়। 
জানিতে পারি; ছুঃখের সহিত তুলন! 
করিলে তবে স্থুখকে স্থুখ বলিয়া ধারণ! 
করিতে সমর্থ হই। যদি পাঁপ না থাকিত, 
তবে আমাদিগের নিকট পুণ্যও থাকিত না, 
যদি মন্দকে না জানিতাষ, তবে ভালকে 
ভাল বলিয়। জানিতাম না| এই ছন্দবই সং- 
সার। ইহা! ব্যতীত আমর! সংসারকে 
কোন মতে কল্পনাই করিতে পারি না। 
অতএর "ঈশ্বর কেন যে দংসারকে ছ্বিধার 
উপরে প্রতিষিত. করিয়াছেন, সে প্রশ্ন 
উত্থাপন কর! রূখা; কারণ অন্ত কোনরূপ 
অবস্থা আমাদের অন্তঃঠকরণ চিন্তা করি- 
ততই গ্রে ন। র্‌ 
_৫কবল তাহাই নহে) আত্ম-ন্ুখের, 
” জন শিবধন বিজ্াণ কর্তৃক গাঠিত। 


, সাধনা । 





সমাজের, ধর্মের যে মক্ল ল উচ্চ আদর্শ 
মনুষা জাতির মধ্যে প্রচলিত, তাহ! ও 


৷ এই দ্ন্্কেই আশ্রয় করিয়! রহিয়াছে। 


উন্নতির অর্থই নিন্প হইতে উচ্চে অধি- 
রোহছণ;--যদি নিম্ম না থাকিত, তবে 
উন্নতি বলিয়া কোন কথা খাকিত 
না। বিন! চেষ্টায় অজ্ঞানভাবে উন্নত 
ভূমিতে পড়িয়া! থাকা অপেক্ষা নিজের 
চেষ্টায় বাধা বিস্ব অতিক্রম করিয়া! উচ্চ 
লক্ষাকে সম্মুখে রাখিয়া উন্নতির পথে 
নিয়ত অগ্রসর হওয়াই মন্ুষাত্থের যথার্থ 
তাহাতে আত্মা বল শ্রাঞ্ 
হয়, যাহ! লাভ করিতে থাকে, প্রতি 
পদে তাহার মর্ধ্যাদা বুঝিতে এবং উত্ত- 
বোত্তর শ্রেষ্ঠতর উচ্চতর উন্নতির পথে 
ধাবমান হইবার অভ্যাম লাভ করিতে 
থাকে । আমাদের জ্ঞানশিক্ষা সন্থন্ধেও 
একথা! খাটে । বিজ্ঞানের বিশেষ কোন 
সত্য অনায়াসে মুখস্থ করিয়া লাভ করায় 
মানুষের মেরূপ গৌরব নাই, কিন্তু নিজে 
মেই সত্যের পথ সন্ধান করিয়। লাভ 
করাই যথার্থ শিক্ষাঁ। বৈপরীত্যের এই 
দ্বন্দে ভাল মন্দের এই সংঘর্ষে সংঘার- 


২ 


সমুদ্র হইতে মহান, ম্বাকনবদক়-সি্ 
হইতে মহত্ব উন্মধিত হইয়া উঠিতে 
থাকে। যাহ। ভাল, তাহা সহজ নহে, 
তাহা সুলভ নহে, যাহ! শ্রেপ্ঃ তাহা! কঠিন 
সাধন-সাঁধা,্যদি তাহা অনায়া-্লভ্য 
হইত, তবে তদ্্ারা আমাদের মনুষ্যত্বের 
_-আমাদের আধ্যাত্মিকতার চর্চা হইত 
না, তবে তাহা! পাইতাম মাত্র, কিন্তু পাঁই- 
বার চেষ্টায় যে বল--ঘে মঙ্গল লাভ হয়, 
তাহ! আমাদের হইত ন|। বৃক্ষলতা যেমন 
জড়বৎ ভাবে পত্র পুষ্প ফল লাত করে, 
আমরাও তেমনি নিশ্চেতন-ভাবে যাহা 
ভাল তাহা! পাইতাম । তেমন সহজে লাভ 
করিলে শ্রেয়ঃ শব্দের কোন সার্থকতাই 
থাকে না। যাহ! প্রেয় তাহা মনোরম। 





ডি পত্রিকা 


আমাদের প্রকৃতি তত্প্রতি সহজেই আকৃষ্ট 


হয়। যাহ! শ্রেয়ঃ তাহ দুরূহ দুর্গম) 
প্রেয়ের মোহ অতিক্রম করিয়া তাহার 
অভিমুখে মনকে বলপূর্র্বক লইয়া যাইতে 
হয় । শ্রেয়ের সেই কাঠিন্যের একটি গৌ- 
রব আছে; কারণ পে শ্রেয় বলিয়াই আ- 
মাদের মঙ্গল বিধান করে এবং কঠিন ছুঃ- 


সাধ্য বলিয়াই আমাদিগকে বল দে়;স্বাস্থ্য 
দেয় এবং স্থগভীর আনন্দ দেয় ; কারণ 
কঠিন দাধনায় আত্মা! আপন ক্ষমতা অন্পু- 
ভব করিয়া ঘে আনন্দ লাভ করে, প্রবৃত্তির 
স্থখ-তআোতে অনায়াসে আত্ম-সবর্পণ করিয়া 
দে আনন্দ পায় না, বরং প্রানি অনুভব ক- 
রিতে থা । প্রেয় যখন শ্রেয় হইতে 
আত্মাকে দুরে টানিয়া লইয়! যায়, মন 
যখন দু অঙ্খের ন্যায় অবাধ্য হয়, শরীর 
যখন বিকল যন্ত্রের ন্যায় অসংঘত হুইয়! 
উঠে) আপাত সখের প্রমত্তত! যখন: চারি- 
দিকে নৃত্য করিতে থাকে, তখন বাহিরে 
প্রমোদের উল্লাদ কলধ্বনি যতই উচ্ছূসিত 
হইতে থাক্‌ আত্মা আপন দাআাজানখ্যে 


] 
1 
] 


১৪ কট, ৩ ভাগ 


আপনার এই পরাভব,_:এই অরাজকতা 
অনুভব করিয়া অন্তরে অস্তরে মুহমান 
হইয়া পড়ে । যে আত্মা একান্ত ছুর্ববল, 
সে ক্রমশঃ অচেতন হইয়। লকল প্রকার 
বেদন। ও শোক বিস্মৃত হয়। যে আত্মা 
অপেক্ষাকৃত বলবান, থাকিয়! থাকিয়া 
দ্রিনে নিশীথে সমস্ত প্রমোদ কোলা- 
হলের উর্ধে তাহার মর্্মভেদী ক্রন্দন-ধ্বনি 
উত্থিত হইতে থাকে । 
“উদ্ভিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। ক্ষুরস্য 
ধারা! নিশিতা| ছুরত্যয়! ছূর্গং পথন্তৎ কবরোবদস্তি ॥” 
পথ অতি ছুর্গম, তাহ। ক্ষুরধারার ন্যায় 
শাণিত, অতএব মে পথ আশ্রয় করিতে 
হইলে, নিতান্ত অবহেলায় চক্ষু মুদ্রিত ক- 
রিয়া থাকিলে চলিবে ন!)১_-আলম্যভরে নি- 
দ্রিত হইয়া পড়িলে স্থলিত হইতে হুইবে। 
উঠিতে হইবে, জাগ্রত হইতে হইবে; 
আত্মার পক্ষে সেই জাগরণ একান্ত আব- 
শ্যক। অয়ঃ পথে যন্ত্রের মত চলা নহে, 
জাগ্রত ভাবে চলা আবশ্যক; নত্বা আত্মার 
কর্তৃত্ব থাকে না, বল থাকে না, আত্মার 
আত্মত্ব চলিয়! যায়। এই জন্য শ্রেয়ের 
কাঠিন্যই আত্মার পক্ষে বিশেষরূপে ক- 
ল্যাকর। অজয়ের কাঠ্িন্য আর এক 


ূ কারণে আত্মার পক্ষে কল্যাণকর )_-এক- 
৷ দিকে তাহা আত্মার আত্ম-কর্তৃত্ব উদ্বোধিত 


করিয়া] তোলে,অপর দিকে সর্বববলদাতা! স+ 
ববফলদাত। পরমেশ্বরের প্রাতি নির্ভরের ভাৰ 
হুদৃ করিয়া! দেয় ) কারণ গামাদের শরীর 
মনের অভাব পৃথিবীতে নানারূপে বিদ্বরিত 
হয়) আমি যদি দুর্বল হই, রাজা আমার 
বল আছেন, আমি যদি অজ্ঞ হই, পণ্ডি- 
তের নিকট আমি জ্ঞানলাত করিতে পারি, 
আমি যদি দরিদ্র হই, ধনীর দ্বারে আমি 
ধনএ্রার্থনা করিতে: পারি) কিন্তু আত্মা 
যখন প্রেয়ের কৃহ্ধ হইতে ্সাপনাকে 


নয 





অদ্বৈত মতের সমালোচনা... ৷ ৩ 
বিচ্ছিন্ন করিয়া তোয়ের হস্তে শাস্ম-সমর্পণ | রাণী শ্দএধি”হে স্বপ্রকাশ ! আমার নিকট 
করিতে চাহে, অথচ যখন বাহিরের প্র- ; প্রকাশিত: হুও। ভুর্ম আপনি ছাড়া, 


লোভন এবং তাহার মুগ্ধ দেহ মন পথরোধ 
করিয়া দ্রীড়ায়, তখন মে আপন দুর্গত 
বুঝিতে পারে, অথচ প্রতীকার করিতৈ 
পারে ন!, তখন ব্যাকুলভাবে ঈশ্বরের দ্বারে 
উপস্থিত হওয়া ব্যতীত তাহার অন্য 
কোন গতি নাই। আত্মার অভাব পরমাত্মা 
বতীত আর কেহ মোচন: করিতে পারে 
না। আমাদের শরীরের প্রভূ রাজা, আমা- 
দের মনের প্রভু মনম্বী পণ্ডিত, কিন্তু আ- 
মাদের আত্মার প্রড়ু একমাত্র পরমাক্ম| | 
অতএব “য আত্মদ। বলদ।” যিনি আত্ম- 
দাতা-ধলদাতা, তীহাঁর নিকট কি ধন- 
রত্ব-স্থখ-সম্পৎ প্রার্থনা করিব? মে কি 


এতই ছুর্লভ--এতই অভিলধিত যে, 


“ আত্মদা বলদা যস্য বিশ্বে উপাঁসতে প্রশিষং যস্য 
দেরাঃ, যসা ছায়াহ্যৃতং যস্য মৃত্যুঃ |” 

যিনি আত্মদাতা-_বলদাতী,বিশ্ব ধাঁহাঁর 
উপাপনা করে, দেবগণ ধীহার আদেশ 
বহন করে, অস্ত এবং স্ৃত্যু ধাহার ছায়!, 
ভীহার নিকটে তাহা! প্রার্থনা করিতে 
যাইক? তবে ভীহাঁর নিকটে কি প্রার্থনা 
করিব? এই প্রার্থনা করিব যে, 

*অসভোমা সদগময়্ তষলোমা জ্যোতির্ময়, মৃ- 
ত্যোর্ম। হমৃতং গমক্জ” 

ছে পরমাত্মন্! আমর! ছিধার মধ্যে 
আছি, আমর। শ্রেয় এবং প্রেয়ের মধ্য 
স্থলে আন্দো্িত হইতেছি; অতএব তুমি 
জ্াথাকে অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার 
হইতে জাতিতে, স্বত্যু হইতে জন্মৃতে 
লইয়া যাও) সে তোমার কৃপ! ব্যতীত 
হইবে না। সে সত্য লোক--ঘে জ্োতি- 
পোক--সেই অস্বত লোক একমাত্র তো- 


মারইঠ সে কোন পার্থিব রাজার নহ্থে, 


কোন জ্ঞানীর নহে, গুণীর নে । *আবি- 





তোমাকে আর কেই প্রকাশ করিতে 
পারে না। ও 

"ন্‌ তন্ত হুর্ষ্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং, নেমা বিছ্বাতো 
তাস্তি কুতোহয়মগ্রিঃ” 

তোমাকে যখন আত্ম'র মধ্যে প্রকা- 

শিত দেখিতে চাহিতেন্ি, তখন তন এক- 
মাত্র তোমারই প্রদাদ ব্যতীত আর কা" 
হারও দ্বার সিদ্ধ হইতে পারে না: 

পরুদ্র ! যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং" 

হেরুদ্র! তোমার যে প্রসন্ন মুখ, 

তাহা দ্বার আমাকে সর্ধদ! রক্ষা কর। 
যখন আমি অগত্যে আছি, অদ্ধকারে 
আছি, মৃত্যুর মধ্যে আছি, তখনই তো- 
মাকে রুদ্র রূপে দেখিতে পাই; তোমার 
সেই রুদ্র মুখ আমি মহ্য করিতে পারি না। 
আমাকে সত্যে- আলোকে অস্থতে লইয়। 
যাও! আমি তোমার প্রলন্ন মুখ দেখিয়। 
আত্মাকে চরিতার্থ করি; ধন্য _কৃতার্থ হই! 
তোমার নিকটে আমি আর €কান অভাব 
জানাইব না, আর কোন প্রার্থন! করিব মা, 
যখন অন্তরে তোমার অভাব অনুভব ক. 
রিব, তখনি তোমাকে ডাকিব ; যখন আ- 
আ্াকে ভ্রউ-স্মলিত--বলহীন দেখিব, 
তখন হে আত্মদাত। বলদাত।! আমি 
মাতৃ-ক্রোড়-ছ্যুত ব্যাকুল শিশুর মত প্রার্থন! 
করিব,-_ 

*অমতোমা ষাগময় তমমোম। জ্যোতির্ময় সৃত্যো- 
মাহসৃতং গময়*। 

ও একমেবাদ্ধিতীয়মু। 
অদ্বৈত মতের সমালোচনা । 
(পুর্ব ্রকাশিতের অন্বৃদ্ধি) 
পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন 
“জোইয়ং ইত্যাদি বাকোধু বিরোধাতদিত্বয়ে 
স্বযাগেন ভাগয়োরেক ব্ডাশ্রয়! লক্ষাতে যথা 


মানাবিগ্থ বিহাবৈবসুপাধী পরজীবযোঃ 
অখণ্ডং সচ্চি্ীনন্দং মহাবাকোন লক্ষাতে 17. 
অর্থাৎ যেমন পসেই এই কালিদাগ 
এই কথাটির মধা হুইতে “দেই এবং এই” 
এই ছুই বিরোধী ভাগ পরিত্যাগ করিয়! 
উত্তয়ের আশ্রয় স্বরূপ একমাত্র কেবল 
কালিদাদকে লক্ষ্য কর! হয়, তেমনি তত্ব- 
মধি এই -বাক্যের মধ্য হইতে ত্বংশব্দ- 
'সৃচিত জীবের অবিদ্যা এবং তৎশব্দ-সৃচিত 
ঈশ্বরের মায়! অর্থাৎ এঁশী শক্তি পরি- 
ত্যাগ করিয়া উভয়ের আশ্রয় স্বরূপ অখণ্ড 
সচ্চিদানন্দ ব্রগ্গা লক্ষিত হু'ন। ইহার 
তাৎপর্য্য এইরূপ,_আমি যখন কালি- 
দাসকে প্রথমে দেখিয়াঁছিলাম তখন তিনি 
পাঠশালায় কখ শিক্ষা করিতেছিলেন, 
এখন দেখিতেছি যে, তিনি শকুত্তল লি- 
থিয়া মহাকবি হুইয়াছেন। ইহা দেখিয়! 
আঁমি বলিলাম “সেই এই কালিদাস” । 
এই কথাটিকে ছুই রূপে গ্রহণ করা যাঁ- 
ইতে পারে ;--এক এইরূপে গ্রহণ কর! 


যাইতে পারে যে, এখন তিনি সেই. 
কালিদাসই বটে কিন্তু ভাহা-ব্যতীত এখন 


তিনি মহাকবি কালিদাস--এখন ব্যাক- 
রগ সাহিত্য কাঁব্য অলঙ্কার জ্যোতিষ 


প্রভৃতি নান! বিদ্যাঁয় তীহার মন বোঝাই: 


করা রহিয়াছে । কালিদামের সমস্ত বিদ্যা 
বুদ্ধি সম্বলিত এই যে একত্ব ইহারই নাম 
সগুণ একত্ব ০0৮900০ ২০10 «মেই এই 
কালিদাম” এই কথাটিকে অপর এইরূপ 
গ্রহণ কর1 যাইতে পারে যে, পূর্বের 
তিনি মূর্খ ছিলেন এ কথা ছাড়িয়া! দেও; 


এ কথাও ছাড়িয়া! দেও) দুই অবস্থার 
ছুই কথা ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ কেবল 
তিন্নি কালিদাস এই কথাটির প্রতি লক্ষা 
নিষদন্ধ কর। এইরূপ, বিদ্যা এবং অবিদ্যা 











ছুই-কুল-বরজিরত লিগে: কালিদা, 


1 বলাও যা আর খালিদাস বলাও [লত। 
একই। কালিগাসের এই যে ক্কাক! এক 


ইতরাজিতে যাহাতে বলে ৮ম )42700, 
ইহারই নাম নিগুপ একত্ব ড0015000 আগ) 
শেষোক্ত দৃষ্টান্ত অবলন্দন করিয়া পঞ্চ- 
দশীকার বলিতেছেন যে, কালিদাস 
হইতে যেমন তাহার পঠদ্শা-হুলত অজ্ঞা- 
নাবস্থা বাদ দেওয়। হইল, জ্ঞান হইতে 
তেমনি তাহার জীবাবস্থা-স্থলভ অবিদ্যা 
বাদ দেও); আর কালিদাস হইতে যেষন 
তাহার প্রোঢাবন্থা-হুলত কবিতা-শক্তি 
বাদ দেওয়া! হইল জ্ঞান হইতে তেমনি 
তাহার পূর্ণাবস্থা-স্থলভ এনী শক্তি বাদ 
দেও। এইরূপ জীবের পক্ষ হইতে অ- 
বিদ্যা এবং ঈশ্বরের পক্ষ হইতে এঁশী শক্তি 
বাঁদ দিয়া কেবল মাত্র চৈতন্য যাহা! অব- 
শিষ্উ থাকে তাহাই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম । 
্রন্ষের এইরূপ নিডগ একত্ব যাহা অদ্দৈ- 
তবাদীর। প্রতিপাদন করেন তাহা! ছাড়! 
বেদোপনিষদদে আর-একরূপ একত্বের বু- 
তর উল্লেখ আছে--তাহার সাক্ষী “দ 
সেতুর্বিধূতিরেষাং লোকানাং অসস্তেপায়” 
“তিনি লোকভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু-ম্বূপে 
(অর্থাৎ বধের মতন) মমুদায় জগত ধারণ 
করিতেছেন” ) “ঈশাবাপ্যমিদং সর্ধ্বং ঘৎ- 
কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ” ঈশ্বর-দ্বার! সমস্ত 
জগৎ আদ্যোপান্ত আচ্ছাদিত রহিয়াছে; 
ইত্যাদি ইত্যাদি। পূর্ব্বোজরূপ নিপুপ 
একত্ব এবং শেষোক্তরূপ সগ্ুণ একস দুয়ের 


ূ অধ আকাশ-পাতাল প্রভেদ। 
আর, এখন তিনি মহা পঞ্ডিত হইয়াছেন ; 


মায়া এবং অবিদ্যা লইয়। বাচালত! 


করিতে আমাদের দেশের পণ্ডিত মুখ 


ঘকলেই সমান পটু ্ আপনারা যদি 
আমার মুখে লেই যকল কথার পুনরারতি 
শুনিতে চাঁন, তনৈ অন যেগন ঘন্মোহন 





বাগে দানা অচেতন করিয়া দিয়া- 
ছিলেন আমিও তেমনি “অঘটন-ঘটন।- 
পটীয়দী” প্রভৃতি রা/শ রাশি বাক্যে আপ- 
নাদের কর্ণকুহর প্লাবিত করিয়া আপনা- 
দিগকে অর্ধঘন্টার- মধ নিদ্রায় অচেতন 
করিয়া দিতে পারি। কিন্ত দেশকাল পাত্র 
বিবেচনায় তাহাতে ক্ষান্ত হইয়! মায়! এবং 
অবিদ্যা শব্দের দার্শনিক তাৎপর্য আমি 
যেরূপ বুঝ তাহাই আমি আপনাদের 
নিকট ভাডিয়া! বলি। 

সকলেই জানেন যে, রজ্জুতে সর্পভ্রম, 
শুক্তিতে রজত-ভ্রম, মরীচিকায় জলভ্রম 
ইত্যাদি প্রকার ভ্রমই মায়া-শাব্দের বাচ্য। 
কিন্তু সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তি এট! হয় তো! 
না! জানিতে পারেন যে, মায়! শব্দের মুখ্য 
অর্থ তাহা নছে। মায়া-শব্দের মুখ্য অর্থ 
ইন্্রজাল অর্থাৎ লোকে সচরাচর যাহাতে 
বলে জাছু। রামায়ণে আছে শূর্পণখা- 
রাক্ষমী মায়াম্বগ স্থৃপ্ি করিয়া মীতাকে 
ছলন৷ করিয়াছিল। এরূপ স্থলে মায়া- 
স্বথগের উৎপাদ্দিক1 শক্তি যাহ! শুর্পণখার 
ইচ্ছাধীন তাহারই নাম মায়া); আর, সই 
মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন হইয়। সীতার যে- 
রূপ ভ্রম হইয়াছিল মেইন্ধূপ ভ্রমের নাম 
অবিদ্যা॥ সমস্ত জীবজন্ত চরাচর ঈশ্বরের 
এশী শক্তি দ্বার পরিচ।লিত হইতেছে ইহা" 
দৃ্টে পুরাতন কবিরা, ঈশ্বরের এশী শর্তিকে 
এন্দ্রজালিকের মায়ার সহিত আর জীবজন্ত 
চরাচরের অল্পজ্ঞতা-স্থলভ অজ্ঞ[নকে মায়া- 
মুগ্ধ ব্যক্তির ভ্রমের সহিত উপম! দিয়! 
জীবাশ্রিত মেই অজ্ঞানের নাম দিয়াছেন 
অবিদ্যা।। একটি: ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড 
বটরুক্ষ উৎপন্ন হইতেছে, সূরধ্য চন্দ্র পৃথিবী 
বিনা অবলম্বনে শুন্যে বিধৃত রহিয়াছে, 
অচেতন অগ্ডের আবরণ ভেদ করিয়া সচে- 
নন জীব--সমস্ত সাজ সজ্জা! পরিধান 





সা এ সকল এশব- 


রিক ব্যাপারের তার পরমাশ্চর্ধ্য ইন্র- 
জাল €ক কবে কোথায় দেখিয়াছে ! 
মায়া কথাটা পুরাতন. কবিদিগের উক্তি 
তাহা কবিতা-ভাবে গ্রহণ করাই উ- 


চিত। এ কবির উক্তিটিকে চলিত ভা- 


যার অনুবাদ কণ্রলে ঈড়ায়--+ঈশ্বরের 
পরমাশ্চর্যয এণী শক্তি । মহামায়। শব্দের 
অবিকল ইংরাজি অনুবাদ আর কিছু না 
মায়াশব্দের : অর্থ 
এশীশক্তি এটা আমার স্বকপোল-কৃল্লিত 
কথা নহে; পুরাখাদিতে এ ভাবের 
তুরি ভূরি কথ! ম্পঞ্টাক্ষরে লিখিত রহি- 
য়াছে। পাছে লোকে ঈশ্বরের এশী শ- 
ভ্িকে রাক্ষন এবং দৈত্যদ্িগের তামমিক 
মায়ার সহিত সমান মনে করিয়। ভ্রমে 
পড়ে, এই জন্য পুরাণাদি শাস্ত্রে এশ্বরিক 
মায়া, দৈবী মায়া, আন্থরী মায়া, রাক্ষমী 
মায়া, এইৰূপ মায়ার নান। প্রকার শ্রেণী- 
বিভাগেরও অপ্রতুল নাই। অতএব ঈশ্ব- 
রের মহতী শক্তির প্রভাবকে মায় বলিলে 
অথব! জীবের অল্পজ্ঞতা-ন্থলভ ভ্রম-প্রমাঘ- 
যোহকে. অবিদ্য বলিলে অদত্য কিছুই 
বলা হয় না;_-কবল এইটি মনে রাখি- 
লেই হইল €ষ, ঈশ্বরের মায়া আঙ্থরিক 
মায়ার ন্যায় মিথ্যাময়ী তামসী মায়! 
নহে; তাহ! সন্তগুণাত্সিক। সত্যময়ী মায়া। 
প্রকৃত কথা৷ এই যে, ঈশ্বর মনুষ্যকে চির- 
কালই আপনার শক্তির অভ্যন্তরে বিলীন 
করিয়! ন। রাখিয়! স্থমহৎ মঙ্গল উদ্দেশে 
তাহাকে দৈবী মায়! দ্বারা পরিচ্ছন্ন ক- 
রিয়া আপনা-হইতে পুথক্‌ করিয়াছেন। 
সঙ্গীত মহলে এইক্ধপ দেখিতে পাওয়। 
যায় বে, নীচের সপ্তকের বিভিন্ন স্থর এক 
সঙ্গে ধ্বনিত হইলে শুনিতে যত কর্কশ 
লাগে--উপরের মণ্ডকের বিভিন্ন স্থর এক 
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সঙ্গে ধ্বনিত হইলে তত কর্কশ শুনায় না). 





গজ গস 


এমন কি, এথম সণ্তকের সা'র সহিত | বিকল না হইলে তাহার জন্য লোকের 


যদি উপরিস্থ পঞ্চম সগ্তকের স! রে, গ! পা 
নি এক সঙ্গে ধ্বনিত হয়, তবে এঁ হথরগুলি 
এমনি লপেট হইয়া একতানে খিলিয়। যায় 

ষে, মনে হয় একটি মাত্র স্বর সা একাকী 
: ধ্বনিত হইতেছে। সঙ্গীতের '্তাস্তরে 
এ যেমন-__্থষ্টির অভ্যন্তরে তেমগি দে- 
খিতে পাওয়া যায় যে, প্রত্যেক মনুষ্য 
ঈশ্বরের -এশ্বর্ধ্য এবং সৌন্দর্ষ্যের এক এ- 
কটি বিভিন্ন স্থুর হইতে ঘাত্রারস্ত করিয়! 
যতই উপরের সপ্তকের উপরের" স্থরে 
উত্থান করে, ততই সহযাত্রীদিগের ঘহিত 
একতানে মিলিত হইয়া! ঈশ্বরের ভাব গ্র- 
হণে এবং. প্রেমরসাস্বাদনে যমর্থ হয়। 
অতএব এইরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত 
যে, ঈশ্বর আপনার এই্বর্ধ্য এবং সৌন্দ- 


র্ব্যর ভাার জ্ঞানবানু এবং হৃদয়বান্‌ 


জীবদিগের নিকটে ক্রমে ক্রমে উন্মুক্ত 
করিয়! প্রতিজনের অস্তঃকরণের যোগ্যত! 
অন্ুমারে তাঁহাকে আপনার অন্কুপম আ- 
নন্দের ভাগী করিবেন, ইহারই জন্য তিনি 
যনুষ্কে আপন আশ্চর্য্য শক্রিদ্বার৷ পরি- 
চ্ছিন্ন করিয়া আপনা হইতে পৃথক করি- 
য়াছেন। ঈশ্বরের মায় করুণার প্রঅবণ ; 
তাহা, আন্বরিক মায়ার, ন্যায় মিখ্যাময়ী 
তামমী বিভীধিকাও নহে, আর, অর্থশুন্য 
প্রলাপ-বাক্যও নহে । আজিকের এ সভা 
যদি দার্শনিক নবরত্ের ভা হইত, তাহ! 
হইলে আমি জীবেশ্বরের. কথ! প্রষঙ্গে 
হিরণ্যগর্ত, বিরাট্, প্রাজ্ঞ, তৈজজম প্রন্থৃতি 
প্রাচীন কবিদিগের কল্পনা-প্রসৃত নানা- 
উপাধি-বিশি্ট জীবেশ্বরের অবতারণ| ক- 
, ক্লিয়। শ্রোভ্বর্গের মনোরঞ্জন করিতে 
চেষ্টা করিতাম। কিন্তু একাল সে 
বিক্রমাদিত্যের কালও নহে--এ মভ! খে 


মাথ! ব্যথাও হয় না। অতএব এ সভায় 
আমার যাহা বক্তব্য তাহা আমি যতদূর 
পারি সৌজ1 কথায় বলিতে চেষ্টা করির। 
মায়! কাহাকে বলে এবং অবিদ্যা কাহাঁকে 
বলে তাহা আমি বলিয়াছি। মায়া কি? 
নাঈশ্বরের পরমাশ্চর্ধয এ শীশক্তি। অবিদযা 
কি? না জীবের অল্পজ্ঞতা-হথলভ অভ্ঞান। 
অদ্বৈতবাঁদীর মতানুষায়ী নিগুপ একত্ব কি- 
বূপ তাহাও বলিয়াছি । পঞ্চদশী হইতে 
উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছি যে, “মেই 
এই কালিদাস” এই বাক্যের মধ্য হইতে 
কালিদাসের প্রথম বয়সের মূর্খতা এবং 
দ্বিতীয় বয়ঘের কবিতা-শক্তি বাঁদ দিয়! 
যেমন কালিদানর পরিবর্তে খালিদান 
পাওয় যায়, তেমনি জীবের মধ্য হইতে 
অবিদ্য। এবং ঈশ্বরের মধ্য হইতে এঁশী 
শক্তি বাদ দিয় যাহা পাওয়! যাঁয় তাহাই 
জীব-ত্রক্ষের নিুগ একত্ব। . আমি আজ 
আঁপনাঁদিগকে দেখাইব যে জীবেশ্বরের 
এই যে নিগুণ একত্ব ইহা! ঈশ্বরের সমগ্র 
একের অনেক নিচের ধাপে অবস্থিতি 
করিতেছে । দেখাইব ষে, এরূপ নিগুণ 
একত্ব সাধকের প্রথম প্রয়াণ স্থান মাত্র, 
তা বই তাহা সাধকের চরম গম্যস্থান 
হইতে পারে না। প্রথমে জীবত্রন্ষের 
এঁকাস্থানটি পঞ্চদশী যেরূপ পরিষ্কার ক- 
রিয়া ভাঁতিয়। বলিয়াছেন তাহা। দেখা ইব, 
তাহার পরে পাতগ্জলের যোগশাস্ত্রে জীবে- 
শ্বরের মধ্যে যেরূপ গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ নি- 
গত হইয়াছে তাহ! দেখাইব |: তাহার 
পরে তত্তদ্বিষয়ে আমার মতামত প্রকাশ 
করিয়। প্রস্তাবের উপদংহা'র করিব । 

_ সমস্ত অদ্বৈত মতের একটি পরিষ্কার 


ছুম্বক ছবি কোথায় পাওয়া যায়, এ কথ! 





তবে আমি যুক্তক্ঠে বলিব যে, পঞ্চদশীর 
প্রথম অধ্যায়ে । পঞ্চদশীর প্রথম অধ্যায়ে 
অদ্বৈতমতের সার সিদ্ধান্ত যেরূপ স্থন্দর 
দার্শনিক বিবেক-প্রণালী অনুসারে সং- 
স্থাপিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ-পারি- 
পাট্য দেখিলে আপনার! গ্গাশ্চর্যযাস্থিত 
হইবেন। 0 বিবেক-প্রণালী আর কিছু 
না--ইংরাঞ্জিতৈ যাহাকে বলে [৮০৩০০ ০ 
মএএ৪৪। পঞ্চাশী প্রথমে জ্ঞানের সূর্য কান্ত 
মণিকে মাজিয়। ঘলিয়া পরিক্ষার করিয়। 
তাহা হইতে জ্যোতি ফুটাইঞ্সা তুলিয়া- 
ছেন); তাহার পরে সেই জ্যোতিকে 
সূর্য্য এবং সূর্য্যকান্ত মণির-_পরমাত্মা এবং 
জীবাত্মার এক্যস্থান করিয়! প্রতিপন্ন করি- 
য়াছেন। জীবের দেই থে আত্মজ্যোতি 
তাহা কি? পঞ্চদশী বলিতেছেন--“স- 
শ্বিৎ,। সন্িং শব্দের ঠিক্‌ অর্থ যদি আঁ- 


এজ আমাকে! ভিডি: করেন 





পনার! জানিতে চান তবে তাহা আর. 
কিছু না--ইংরাজিতে যাহাকে বলে ০০%-. 


8010850৩8 যর্দি বলেন «“কোথ। হইতে | 
পাইলে %*  তবে+তাহার উত্তরে আমি. 


বলি এই যে, সম্বিতের এ অর্থটি উহার 
গায়ে লেখা রহিয়াছে । 757 ভাষায় 
যাহার নাম ০০7 সংস্কত ভাষায় তাহার 
নাম মং। 9১০ উপসর্গের ইংরাজি অনু- 
বাদ *18 কিম্যাঁ ৮০৪০৮১৪:%) | সং 
উপসর্গের বাঙ্গালা অনুবাদ সব সহিতে 
মিলিয়া তাহার লাক্ষী-__বেদের একস্ছানে 
আছে “সম্বদধবং৮ এবং বেদ-ভাষ্যে উহার 
অর্থ এইরূপ লেখা আছে যে, সহবদত 
অর্থাৎ সকলে মিলিয়! এক সঙ্গে বল?। 
সমষ্টি-বন্ধন ঝলিতে: বুঝায় সং-অষ্টি-বদ্ধন, 
সমস্ত এক মঙ্গে জড়ো করিয়। আটি বাধা। 
সমাহার বলিতে বুঝায় সং-আহুরণ একত্র 
করিয়া আনা--সমস্ত কুড়াইয়। একত্রে 





৭ 


জড়ো বড়া: বাড যাহাকে বনে 
80010108001 সম্যকৃরূপে কিন! ০০০৩৩০- 
৪৮০--এখানেও সং এবং ০০০ এ ছুই উপ- 


সর্গের অর্থের মিল রহিয়াছে । একদিকে. 
সং এবং ০০৮, আর এক দিকে বিদ্যা এবং . 
৪০৩০৩০১- প্রথম ছুটার মধ্যে যেমন অর্থ- 
সাদৃশ্য, শেষ-ছুটার মধ্যে অর্থ সাদৃশ্য তাহ! 
অপেক্ষা কোনো অংশে নুন নহে | ০০৪- 
পর্ব্বক ৪০/০৭০৩-ও যা,আর,সং পূর্বক বিদ্যাও 
তা, একই । আমার সঙ্গে এত দূর আঁ-- 
পিয়া! এখন-আর এ কথা বলিও না যে, 
90008019838৫88 এবং সন্বিৎ বলিতে একই 
অর্থ বুঝায় না_-কিনারায় আপিয়! নৌকা" 
ডুবি করিও নাঁ। তাঁ যদি কর তবে আরে- 
কটি কথ! বলি শ্রবণ, কর ;--কোনে! 
ব্যক্তি মুচ্ছ4 গেলে আমর! নিতান্ত অর্ধবা- 
চীনের মত বলি যে, এব্যক্তির চেতন 


নাই; কিন্ত একজন প্রবীণ সংস্কতভ্ বৈদ্য 


সেরূপ স্থলে বলেন “এ ব্যক্তির সংজ্ঞা 
নাই”, আবার, একজন নবীন ইংরাঁজিজ্ঞ 
দাক্তীর বলেন “এ ব্যক্তির ০০০৪০/০8269$ 
নাই। এন্থলে প্রবীণ এবং নবীন-_বৃদ্ধ এবং 
অবৃদ্ধ--উভয়োর্ববচনং খ্াহ্থং। অতএব 
সংজ্ঞ। এবং ০০০৪০০4১9৪৪ এ ছুই শব্দের 
অর্থ একই তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। 
জ্ঞা-ধাতুর অর্থও জানা, বিদ-ধাতুর অর্থও 
জানা-সংজ্ঞ।ও যা সম্বিৎও তা-একই; 
প্রভেদ কেবল এই যে, সংজ্ঞা-শবন্দ সাহিত্য 
মহলে বেশী প্রচলিত--সম্িৎ শব্দ দর্শন- 
মহলে বেশী প্রচলিত। 

ইহা অল্প আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, 
স্বিখ্যাত দর্শনকার £40315190 990309080989 
শব্দের যেরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
পঞ্চশীর গ্রন্থকার সন্থিৎ শব্দ অবিকল 


সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন । [৬ 


০ বলিতেছেন--. 





1000008% নাকের রি টে জ৩০। 
এ 1707107850)059 ৪০ আ]1 ৪9০০০ নিট 
9৪৩ ৬৪০০৭ 91677008 0৮ 09881819 ০০5, 0৫৪৮: 
ও 09098840 00216107, 1008 61809808০৫1 
: 90041000 38 000010050585, [৪ 0035 1000৭15189 
8095 8000987, ০7 0৩ 79911290 91 ৮৯৪০০৪১০৪৯৮: 
500 10৮ 1015 1001908৩ ৮1১০) 11060%159 97৪-.. 
8009907) 0 10876 00 10789. &. 01090079009]. ০818- 
6705 7 ১9 10096 0008019888988 7000 ১9 ০০10" | 
78790 0০ ৪০ 10679111006 ৮ 0090008 ০1%0010 
0 1777101) 91009, ৮009 198898 10 61)9103800 )৪ 
₹5947৩৫ 519/১1০. ইহার কিয়ৎ পরেই 
বলিতেছেন__ রর 
০০ মূ 150০ম, হ ম৪ 00৮ 0৪৮] 00০ 
10৪0] 1991) 1 0009 ধুর 0৮৮] 1991--1)9%) 
1 09517) [00098109095 0/৪৮] 15810 06 1000দ- 
1618৩, 909 91104, )৩ 065)79, 879 7908511)1৩ ০7)- 
17 8049 08৪ ০০81008 ০1 ০508 009০, [9৩ 
907588100 1 1000 61০৮ ] 15901, [0000 8 
7 991, 10007 (01% তু 095)/9 479 600081190৮0, 
1 400, 008801008 (1.8 ] 1000৮, ] 800. :080501909 
0056 16৩15 [ু ও, 009801005 00091 ]:09817৩. 17৬7 | 
ম01০% এই যাহা বলিতেছেন ইহার তাৎ- 
পর্ষ্য মংক্ষেপে এই যে, বিভিন্ন জ্ঞান ভাব 
এবং ইচ্ছার সঙ্গে একই অভিন্ন জ্ঞান যাহা 
সাক্ষীরূপে লাগিয়া থাকে তাহারই নাম 
সম্বিৎ। পঞ্চদশী বলিতেছেন 
ততে। বিভক্! তৎসস্থিৎ একক্প্যান্ন ভিগ্ততে ॥” 
ব্র-স্পর্শাদি ডের বিষয় সকল. ৰিচি- 
উ বশতঃ জাগ্রতৎকালে পুথর্‌ পৃথকৃ॥ 
সেই সকল বিষয় হইতে বিভক্ত (অর্থাৎ 
বুদ্ধি দ্বার! বিবিভ্ত) এমন যে মেই সকল 
বিষয়ের সম্ঘিং কিনা ০০০৯০০০৪০০৪ তাহ! 
একরূগত। প্রযুন্ত:অভিন্ন । চঘদিন আ- 
মার-একজন বন্ধু আমার কৃত ততঃ এবং 
তৎ এই ছুই শব্দের অর্থ শুনিয়া সন্দেহ 


প্রকাশ. করাতে আমি টীকা. হাতড়িয়! 





সপ রা 





তাহাই লিখিত রহিয়াছে ; ইহা! দেখিয়! 
একদিকে ঘেমন আমার আনন্দ হইল আর 
এক দিকে তেমনি ছুঃখ হইল ;-_ছুঃখের 
কারণ এই যে, এমন বিপদ টাক] সত্বেও 
পুঁথির উৎকৃষ্ট মূল বচনগুলির অর্থ 
নানালোকে নানারূপ করেন, অথচ 
প্রকৃত ভাৎপর্ধযটি তাহাদের চক্ষু এড়া- 
ইয়া যায়। আমি যে, এ ছুটা শব্দ 
প্রথম দেখিবা মাত্রই ও-ছুটার ঠিক্‌ 
অর্থ ধরিতে পারিয়াছিলাম তাহ। কিছুই 
আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, তেননা বিবেক, 
বিবেচনা, &০০1)98 বলিয়া যে একটা! দার্শ- 
নিক প্রণালী আছে তাহা তৎপুর্ব্বে আমার 
জানা ছিল, আর তাহা জান! বড় যে একটা! 
বেশী বিদ্যার কার্য তাহাও নে _+বার- 
কত যাহারা ইংরাজি দর্শনের পাত উন্টা- 
ইয়াছেন তীহারাই তাহ] জানেন। টাকায় 
স্পষ্টই লেখ! রহিয়াছে “ততো বিভক্তা” 
কিন! “তেভ্যো। বিভক্ত” ঘেই সকল বিষগ্ন 
হুইতে বিভক্ত। ততঃ শব্দের অর্থ তথ্ম/ৎ 
ও হুয় আর তেভাঃ ও হয়-এখানে ততঃ 
শব্দের অর্থ তেভ্যঃ কিনা দেই সকল বিষয় 
হইতে । : “তৎসম্বিৎ* ইহার অর্থ ফস্‌ 
করিয়া পাঠক মনে করেন যে, মেই সম্মিৎ; 
কিন্তু টীকাতে স্পন্টই লেখা, রহিয়াছে 
তৎসশ্ষিং কিনা “তেষাং শব্দাদীনাং সন্ঘিৎ” 
সেই শব্দাদির সাম্িৎ ০০০9৩1০৪099 910808৪ 
80991108801 500)0 4০ বিভক্ত শব্দের অর্থ 
টাকায় এইরূপ আছে যে, বুদ্ধ! বিবে- 
চিতত1” অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বার! বিবিক্ত ৪৪০//৯০৭, 
00. 90০. 09057585)00708 5.177501৮- গ্রভূতি 
যাহাকে বলেন 91৮81119009 ৮9 1008:89৮ 
৮৮০৫) অতএব পঞ্চদশীর এ লোকের 
অর্থ কিয়ওপুর্ববে আমি যাহা. বলিয়াছি 


দেখিলাম যে, আমি এ ছুই শব্দের অর্থ তাহা, তাহার অবিকল: অ্গুবাদ.। তাহ! 


অস্ত মতের রখালোচনা টার. 





আর-একবার বলি শ্রবণ করুন। «শব্দ- |. 
স্পর্শাদয়ো! বেদ” শব্দস্পর্শাদি বেদ্য 
বিষয় মকল (অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে 
বলে ৪০৪৮০০৪ “বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্‌” 
বিচিত্রতা! বশতঃ জাগ্রৎকালে পৃথক্‌ পৃথক্‌। 
ততো! বিভক্ত! তৎসশ্থিং” ঘেই সকল 
বিষয় হইতে বিবিক্ত (অর্থাৎ 419০০) এমন 


য়ে দেই সকল বিষয়ের সম্যিৎ ০০০৪০1০৪039 | 


আমাদের স্মরণে উত্বোবিত হুইতে পারিত 
না। সম্বিতের দেই একমাত্র সাক্ষিত।- 
লক্ষণ দৃষ্টে জাগ্রৎকালে আমর! সম্ঘিৎকে 
ইচ্ছ! দ্বেষ প্রযত্ব শখ ছুঃখ এক্দিয়ক 
উপর!গ অর্থাৎ 9০7৪/০৮, এই সকল 
নানা বিষয়ের সংশ্লেষ হইতে বিবিক্ত 
করিয়া তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিতে 


পারি। তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতে- 


9118986-867588098, গীকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে” | ছেন “তথা স্বপ্পে” স্বপ্ন-কালেও মেই- 


তাহা একরূপতী! প্রযুক্ত অভিন্ন । এইখানে : 


বিক্চেনা-পদ্ধতির বাবিবেক-পদ্ধতির হস্ত 
দেখ। যাঁইতেছে--ইংরাজিতে যাহাকে 
বলে 881)55 | যেমন বালির সঙ্গে চিনি 
মিশ্রিত থাকিলে পিপীলিকা বালি হুইতে 
চিনি পৃথক করিয়া লয়, তেননি সম্থিৎ 
(০8901059988) বিচিত্র বিষয়ের সহিত সম্বন্ধে 
জড়িত থাকিলেও আমরা তাঁহাকে সেই 
সকল বিষয় হইতে বিবিক্ত করিয়৷ দে- 


খিতে পারি। পিপীলিক। মন্ত্রগুণে কিছু- 


আর বালি হইতে চিনি বিবিক্ত করে না. 
চিনির আন্ত্রাণ এবং স্বাদ পাইয়াই তা- 
হাকে বাঁলি হইতে বিবিক্ত করে । আমর! 


কি লক্ষণ দৃষ্টে সম্ষিৎকে তাহার শব্দ- 


স্পর্শাদি উপর্লাগ-সকল হইতে বিবিজ্ত 


করি? পঞ্চদশ্শী বলিতেছেন “এঁকরূপ্যাৎ'” | 


একরূপতা দৃষ্টে । বিষয়-সকল অনেক- 
রূপ-__ধন্বিৎ একরূপা। বাহ্া-বিষয় সক- 
লের নান। জাতীয় বর্ণ, নানাজাতীয় শব্দ, 
নানাজাতীয় স্পর্শ, ইত্যাদি প্রকার নানা 
লক্ষণ; কিন্তু সম্বিতের লক্ষণ একটিমাত্র;_. 
কি? মা সাক্ষিত্ব। ইহা! ভিন্ন সশ্মিতের 
দ্বিতীয় লক্ষণ নাই। একট! কলের পুতুল 
উঠিতেছে, বষিতেছে, শুইতেছে, বেড়াই- 
তেছে, সবই করিতেছে অথচ. সে তাহার 
কিছুই জানিতেছে না। আমরা উঠি, 
বলি, ঈীড়াই, কথ কই, যাহা! করি-_তাহা- 
রই সঙ্গে একট! সাঞ্গী লাগিয়া রহি- 
য়াছে )১-কে ? না সম্থিৎ ০০০৩1০5906991 
আমাদের মনের সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে 
যদি একই সাক্ষী নিরবচ্ছিম লাগিয়। ন] 
থাকিত তবে আমরা এক সময়ে যাহ! 
তাষি বারি ৰা বলি তাহা অন্য সময়ে 








রূপ। “আত্র বেদান্ত নস্থিরং জাগরে, 
্থিরং* এখানে কিন্তু (অর্থাৎ স্বপ্র-কালে)_ 
বেদ্য বিষয় সকল অস্থির কিনা অব্যবা 
স্থিত, জাগ্রং কালে স্থির কিন! স্থৃব্যব- 
স্থিত। “তন্তেদোহতস্তয়োঃ* স্বপ্নকাল 
এবং জাগ্রৎকাল দুয়ের মধ্যে বিশ্বয়-ঘটিত 
এইরূপ প্রভেদ। *সন্থিৎ একরূপ! ন 
ভিদ্যতে” উভয় কালের সাক্ষীরূপ!. যে 
সম্িং তাহ! একই অভিন্ন । পঞ্চদশীর এই 
কথাটির প্রমীণ যদি আবশ্যক হয় তবে 
তাহা এই যে, স্বপ্র-কালের এবং জাগ্রৎকা- 
লের সাঙক্ষীরূপ। সম্বিৎ যদি একই নাহুইত, 


৷ তবে নিদ্রাভঙ্গের সময় নিদ্রাবস্থার কোনে। 


্বপ্ন-বৃত্ান্ত কাহারো স্মরণে আবিষ্ভ্ত 
হইতে পারিত না। তাহার পরে পঞ্চদশী 
বলিতেছেন "স্প্তোখিতস্য মৌধুপ্ততমো- 
বোধে! ভবেৎ স্মৃতি” স্থপ্তোখিত ব্যক্তির 
স্থৃতিতে শ্ুষুপ্তিকালীন অজ্ঞান অন্ধকার 
বোধ আঁবিভূতি হয়-__অর্থাৎ নিজ্ঞাকালে 
আমি কিছুই জানিতেছিলাম না এইরূপ 
স্মরণ হয়। স্মৃতি কিরূপ? না *সাচাব- 
বুদ্ধবিষয়1”  অববৃদ্ধবিষয়া__জ্ঞাত-পূর্ব্ব- 
বিষয়া। জ্ঞাতপূর্র্ব বিষয় ভিন্ন অজ্ঞাতপূর্বব 
বিষয় কখনো! স্মৃতির বিষয় হইতে পারে 
না। কমল! নেবুর গাছ দেখিবার স্ময় দর্শ- 
কের জ্ঞানে তাহ! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপস্থিত 
ছিল বলিয়াই পরে যেমন তাহা তাহার 
স্মরণে আবিভূতি হয়,তেমনি স্্রযুপ্তি-কালে 
“আমি কিছুই জানিতেছি ন1” এই জ্ঞানটি 
সপ্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণে সাক্ষাৎ মন্বন্ধে 
জাগিতেডিল বলিয়াই পরে তাহার স্মরণ 
হয় যে নিদ্রাবস্থায় আমি কিছুই জানিতে, 
ছিলাম ন1'। «অববুদ্ধং তৎ তদা! ততঃ ।” 


৩. 


অতএব সুদুপ্তিককালে এমি কিছুই জানি- 
তেছি না” এইরূপ অভ্ভান-অন্ধকার স্বৃপ্ত 
ব্যক্তির জ্ঞানে বর্তমান ছিল ইহা অস্বীকার 





০১০০০০০০৫০৫ 





করিতে পারা যায় নাঁ। পঞ্চদশীর প্রদর্শিত 
এই প্রমাণটির তাৎপর্য্য শুধু এই যে,যুপ্ত- 
কালে সম্ঘিৎ আজ্ভান-আন্ধকারে -আরুত 
থাকে বলিয়া তাহা! যে তখন নাই এরূপ 


বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে | কেননা সমস্ত মনো- |. 


বৃত্তির সাক্ষীরূপা একমাত্র সন্দিৎ যদি 
স্যুপ্তির সময় বান্তবিক্ট না থাকিত তাহা 
হইলে তাহ! স্ধুপ্তির পুর্ববকাল হইতে 
বর্তসাঁন-কাল পর্যান্ত অন্তঃসলিল! সরস্বতী; 
নদীর ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলিয়া! আ- | 
দিতে: পারিত না। তাহ! হইলে পূর্বর্ব 
দিনের সন্থিৎ পরদিন আলিতে না আ- 
গিতেই স্বঘুপ্তিরূপ দল্থ্যর হস্তে নিহত হু- 
ইত। যখন তাহ! নিহত হয় নাই, তখন 
তাহ! অবশ্যই স্ুঘুষপ্ডির আবরণের অভ্যন্তরে 
বর্তমান ছিল; যখন বর্তমান ছিল, তখন 
অবশ্য সাক্ষিরূপেই বর্তমান ছিল--কেননা 
লবণের যেমন লবণত্ব--সম্ঘিতের তেমনি 
সাক্ষিত্বই আদি আন্ত এবং মধা। আমি 
বদি প্রথম দিন কলিকাতা হইতে রওন| | 
হইয়! তৃতীয় দিনে কাশীতে উপনীত হই! 
তবে তাহাতেই প্রমাণ হয় যে, আমি দ্বি- 
তীয় দিন মাঝের পথে ছিলাম |  তেখনি | 
একই অভিন্ন সাক্ষীরূপ] সম্বিৎ যখন কালি- 
কের দিন হইতে আজিকের দ্দিনে উপনীত 
হইয়াছে, তখন সমস্ত মাঝের পথে তাহ! 
বর্তমান ছিল ইহা! কেহই অস্বীকার করিতে 
পারেন না ;--বর্তমান, যখন ছিল--তখন 
সাক্ষীরূপেই বর্তমান ছিল) কেন না অ- 
সাক্ষী সম্থিৎও ঘা-- অমি মধুও তা) আর 
(ধোণার পাথর বাটাও তা_একই। তাহার 
পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন “সরোধে! বিষ- 
রীন্তিক্ো ন. বোধাৎ” লেই যে স্থযুপ্তি- 
কালীন অজ্ঞান-অন্ধ কার-বোধ তাহা। অজ্ভান- 
অন্ধকার-রূপ বিঘয় হইতেই ভিন্ন, তা বই 
বোধ বোধ-হইতে বিভিন্ন নহে--সম্িৎ 
সন্গিং-হইতে ভিন্ন নহে । ইহার তাৎপর্য্য 
এই যে, জাশ্রৎ কালের হ্ব্যবস্থিত বিষয় 
সকলের সাক্ষীরূপা মঙ্গিৎ। স্বপ্ন-কালের 





সাক্ষী পা] 94 ১ 
কিন্ত একই 


তি 
নহে 


রূমাবভারের অভিবাক্তি। 
পরের প্রকাশিতের প্র) 
স্ন্দরকাগু। 

হনুমান এক লক্ষে লঙ্কায় আঁদিয়! 
উপস্থিত হইলেন। প্রথম ছুই সর্গে হনৃ- 
মানের শক্তি সামর্থ্য, ও আকাশপথে 
তাহার প্রয়াণ অতি. উজ্জ্বল বর্ণে মহর্ধি 
বাল্সীকি কর্তৃক চিত্রিত। বাল্মীকির মতে 
লঙ্ক। গগনম্পর্শী এবং মেঘাকার পর্ববতে 
প্রতিঠিত। তথায় সামুদ্রিক বায়ু নির- 
স্তর বহমান.। লঙ্কার দ্বার সকল কণকময়, 
দ্বারবেদী -মরকতময় মণযুক্ত! স্কটিক- 
খচিত; ইতস্তত ক্রৌঞ্চ ময়ুরের কঠম্বরে 
ও. রাজহংঘের কলরবে শব্দায়মান। 
লঙ্কার সর্বত্র দীপালোক, স্থানে স্থানে 
গোষ্ঠ ও যন্ত্রাগার |. বলদ রাক্ষলণৈম্য 
কর্তৃক নিরবচ্ছিন্ন এই পুরী স্থরক্ষিত। 

প্রথমেই লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী রাক্ষদী 
আসিয়া বিরুত মুখে বিকটনেত্রে হনৃ- 
মানকে তাহার আগমনের কারণ জিচ্ভাস! 
করিল। হনুমান তাহাকে সমন্থোধন ক- 
রিয়। কহিলেন দারুণে ! সর্বাগ্রে তো- 
মার পরিচয় দাও। ছুই এক কথার পর 
বিবাদ বাধিল এবং হনুমান প্রথমে আহত 
হইয়া তাহাকে: বামমুষ্টির দ্বারা আঘাত 
করিলেন ।. সেই প্রহার বেগে সে বিহ্বল 
হইয়া ভূমিদাঁৎ হইল ।. 

হনুমান রাত্রিযোগে অদ্ধ।র দিয়! প্রা- 
কার উল্লঙ্ঘন পূর্বক পুরমধ্যে প্রবিউ 
হইয়। দেখিলেন। সমস্ত, গৃহ হুধাধবল, 
উহার হীরকের গবাক্ষ সকল জ্যোতি বি- 
স্তার. করিতেছে, রাজপথ. ন্বপ্রশস্ত ও 
প্রযদ! সকল স্মধুর সঙ্গীত করিতেছে ) 
কেহ বা করতালি দিতেছে, কেহ বা! মিংহ 





নাদ .করিটতছে। 
জগ এবং ৫কাখাও ব! বেদপাঠ হইতেছে। 
রাক্ষমের! অতি স্থুল বা আতিক্শ নহে 
অতি গৌর ব। অতি কুষ্জ নহে। উহার! 


থ৪. ব। বেদমন্ত্র 


বিরূপ বুরূপ সর্প ও সতেজ; বিচক্ষণ 
মধুরভাঁধী ও আন্ভিক| উহাদের পরিবীত। 
পত্ধী সকল শুদ্ধম্বভাব মহানুভাব, পানা- 
সক্ত প্রিয়ানুরক্ত লজ্জাশীল ও তাহাদের 
মুখকখল চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর । রাঁবণের 
প্রামাদ অর্ধবাপেক্ষা বৃহৎ; তথায় রা 
ক্ষমী পত্বী ও বীধ্যসমাহৃতা রাঁজ কন্যাগণ 
বিরাজমান | তিনি এ দিবাগুহ দর্শনে 
মনে করিলেন, ইহা কি ভোগস্ৃমি স্বর্গ না 
বরুণাঁদি লোক, ইন্দ্রপুরী অমরাবতী না 
কোন গন্ধর্ধেধের মাঁয়া। 


যে কল তারকা গগনতল হইতে স্থলিত 
হয়, তাহারাই বুঝি এখানে মিলিত হুই- 
য়াছে। শয়নগুহে যন্ত্রনির্্িত পুতলিকা 
চামর বীজন করিতেছে,আর রাবণ পর্যস্কে 
নিডিত রহিয়াছেন। ভীহার বর্ণ মেঘের 
নায় নীল, নেত্রযু্গল আরক্ত, পরিধানে 
স্বর্গখচিত বন্ত্র। পানগুহে স্থবাছিত সুর 
বিবিধ আহার্য্য বস্ত্র স্থগ মহিষ বরাহ মাংন 
স্তপাকারে সঞ্চিত। হনুমান (কোথাও 
সাতার উদ্দেশ না পাইয়া! তথ হইতে 
নিজ্ঞাস্ত হইয়া অশোক বনের অভি- 
মুখে গমন করিতে লাগিলেন । আশঙ্কা! 
হইতে লাগিল বুঝি সীতা৷ দেছত্যাগ করি- 
য়াছেন। তিনি তথায় প্রবিষ্ট হইয়া! এবং 
শিংশপ! বৃক্ষে আরোহণ করিয়| পত্রের 
মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া! ইতস্তত দৃষ্টি প্রসারণ 
করিতে লাগিলেন । মহমা তাহার দৃষ্টি 
একটি কামিনীর উপরে নিপতিত হইল । 
দেখিজেন খি  ব্বাক্ষপগণপর্িবৃত1, উপ- 
বাসে কৃশ। ১৪৮ কান্তি এ 
জালজড়িত আনিশিখার ন্যায় 
সর্ধকায় অলঙ্কার শুন্য ও মললিপ্ত । ব- 
লিতে-কি হি (শাকের ঘুষ্তি রর 
ত » সরোজশুন্য দেব 
কমলার ন্যায় নির্নীক্ষিত হুইতেছেৰ। 
চি ভাহাকে লীত! ব- 





রাজপত্বীগণকে ৷ 
দেখিয়। মনে করিলেন পুণ্যক্ষয় হইলে 





লিয়া অনুমান করিলেন ।, হনুমান এ 
রাত্র এ বৃক্ষেপরি কাটাইয়া! 'দিলেন। 
শর্বরী অল্পমাত্র অবশিষ্ট, দেখিলেন রাবণ 
বনু রমণী পরিরৃতা হইয়। অশোক বনের 
ছ্বারদেশে উপস্থিত। সীত। তাহাকে দে- 
খিয়! কাদিতে লাগিলেন । রাবণ অগ্রসর 
হইয়া দুর হইতে তাহাকে সাধ্য সাধনা 
করিতে লাগিলেন । উত্তরে সীতা কহি- 
লেন রাবণ ! আমার অভিলাষ পরিত্যাগ 
কর, তুমি এশ্বধেয বা ধনে কদাচ আমাকে 
প্রলোভিত করিতে পারিবে না। রাবণ 
অকৃতকাম হুইয়! রাক্ষসীগণকে বলিলেন 
তে।মরা ঘেরূপে পার মীতাঁকে আমার 
বশ্ববর্তিশী কর এবং শীঘ্র তাঁহাকে আ- 
মার প্রীতিপ্রবণ করিয়! দাও; এই 
বলিয়] সীতাকে তর্জন করিতে করিতে 
অশোক কানন হইতে বহির্গত হইলেন। 
এদিকে রাক্ষদীর1 সীতার অনুরাগ 
রাবণের প্রতি উদ্দীপ্ত করিবার জন্য কখন 
বা মিষ্ট বচনে কখন ব| ভয় প্রদর্শনে তা- 
হাকে বুঝাইতে লাগিলেন ।  ইত্যবদরে 
ত্রিজট। নান্বী বৃদ্ধ! রাক্ষনী জাগরিত হুইয়া 
তথায় উপস্থিত হইয়া! কছিল, আমি 
আজ রাত্রি শেষে এক ভীষণ স্বপ্ন দেখি- 
য়াছি। বোধ হয় এক সীতার জন্য রাক্ষম- 
রাজ সংবশে বিনষ্ট ছইবেন। €তোমর! 


যদি প্রাণে বাচিতে চাও, নিষ্ঠর বাক্য 





পরিত্যাগ কর, স্ত্েহবচনে ইহাকে সান্তনা 
দাও, ইহার মঙ্গল ভিক্ষা! কর। রাক্ষল- 
গণের ভাগ্যে রাম হইতে ছেরতর ভয় 
উপস্থিত । ইহ্ণাতে রাক্ষলীগণ সকলেই 
যৎপরোনাস্তি ভীত! হুইয়। পড়িল। 
হনুমান এক্ষণে সীতার সহিত কথো- 
পকথনের অবলর অন্ুসন্ধ/ন করিতে লা- 
গিলেন এবং স্থবিধা বুঝিয়া নীতার সম্মুখে 
আবিভূতি হইলেন ও ভীহাকে আত্মপরিচয় 
নিবেদন করিলেন । নীতা রামের গুণ- 
কীর্তনছলে কহিলেন তিনি কুবেরের 
ন্যায় সম্বদ্ধিঘম্পন্ম মহা'যশা, বিষু্র ন্যায় 
(স্বয়ং বিষুজ নহেন) বীর্য্যবান, বৃহস্পতির 
ন্যায় সত্যনিষ্ঠ ইত্যাদি । হনুমান সীতা- 
বিরহে রামের কাতরতার আভান দিলে 


৮. ৯. 


নী তারকছিলেন, দূত! । তোমার, রো 
মিআিত অস্বত। রাম অনন্যমনে আছেন 
এই বাক্য অম্বত, আর তিনি যে নিতান্ত 
শোকাকুল রহিয়াছেন এই কথা বিষ। 
নিষ্ঠুর রাবণ আমার সহিত যে সময় নি- 
দেশ করিয়াছে, তদনুপারে এইটি দশম 
মাপ, বর্ষ পূর্ণ হইবার আর ছুই মাস অব- 
শিট আছে, কালবিলম্ব হুইলে আমি 
বিনষ্ট হইব । বিভীষণ আমাকে রামের 
হস্তে অর্পণ করিবার জন্য রাবণকে বিস্তর 
অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু দুষ্ট তাহাতে 
মন্মত হয় নাই। € মৃত্যুর বশবর্তী 
হইয়াছে, কৃতান্ত তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান 
করিতেছে । হনুমান কহিলেন দেবি! 
রাম আমার নিকট তোমার সংবাদ পাইব! 
মাত্র ঘপৈন্যে শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন । 
অথব! তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর। 
আমি অদ্যই তোমাকে এই রাক্ষলছুঃখ 
হুইতে উদ্ধার করিব। অগ্নি যেমন ইন্দ্রকে 
হব্য কব্য প্রদান করে, ঘেইরূপ আাজি 
সেই শৈলবিহারী রামের হস্তে তোমায় 


অর্পণ করিব। আজি তুমি বিষুর ন্যায়(?) 


পরাক্রান্ত রাম লক্ষাণকে নিশ্চয়ই দেখিতে 
পাইবে। তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ 
কর, এ বিষয়ে উদাস্য বা উপেক্ষা! করিও 
না। এই বলিয়া তিনি জানকীকে আপন 
নার পূর্ণরূপ প্রদর্শন করিলেন, সীতা! 
ক্ষত্রিরকুলোম্ভব! বীরপত্থীর ন্যায় অন্যান্য 
কথার সহিত হন্ুমাঁনকে বলিলেন, আমি 


পতিভক্তির অনুরোধে রামবাতীত অন্য ৃ 
পুরুষকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছুক নহি; রাবণ | 


বলপূর্ববক আমাকে তাহার অঙ্গম্পর্শ করাই 
য়াছিল, কি করিব, আগি নিতান্ত অনাথা ও 
বিবশ1 ছিলাম; এক্ষণে যদি রাম স্বয়ং 
আসিয়া! আমাকে এস্থান হইতে লইয়! যান 
তাহার উচিত কার্ধ্য হইবে । আমি উা- 
হার বলবীর্য্য জানি; দেবগন্ধবর্ব উরগ 
রাক্ষষগণের মধ্যে কেহই তাহার সমকক্ষ 
হইতে পারে ন|। হনুমান বিশ্মিত হইয়া 
কহিলেন তোম৷ ব্যতীত এরূপ আর কে 


ঘলিতে পারে, ইহা গেই মহাত্মা রামের 


উপযুক্তই হুইতেছে। এই 


১৪ কম, ও ভাগ, 





রা নীতা সাশ্রচনয়নে নর হস্তে 


রামের বিশ্বাপার্থ 

হাকে বিদায় দিলেন। ৃ 

_. হনুমান জানকীর নিকট বিদায় লইয়া 
গমন কালে ভাবিলেন আমি ত জানকীর 
দর্শন পাইলাম, কিন্তু একবার শত্রুপক্ষের 
অন্তর্বল পরীক্ষ/ করা! আবশাক। এই 
বলিয়া অশোক বন তগ্ন করিতে প্রর্ন্ত 
হইলেন | রাবণ এ সংবাদে চিতাগ্লিবৎ 
জ্বলিয়া উঠিলেন এবং ভীহা'র বিরুদ্ধে অ- 
শীতি সহঅ কিস্কর বীরগণকে নিয়োগ 
করিলেন! হনুমানের দেহ সমরোৎসাছে 
স্টীত হইয়া উঠিল । তিনি তোরণের 
এক প্রকাণ্ড অর্গল গ্রহণ করিয়__উহাঁ- 
দিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন । অধি- 
কাংশ বিনষ্ট হুইল, হুতাবশিষ্ট দ্রুতপদে 
পলায়ন করিয়া রাঁবণকে সংবাদ দিল। 
রাবণ ক্রোধে প্রদীণ্ড হইয়া জন্ুমালীকে 
প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে হনুমান 
চৈত্য প্রাসাদ চূর্ণ করিয়া বাহ্বাস্ফোটন 
করিতে লাগিলেন) এবং জদ্বুযালীকে 
গর্দভ সহিত রথে সমাগত দেখিয়া অচিরে 
এক পরিঘের আঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ 
করিয়! ফেলিলেন। রাবণ একান্ত ক্রোধা- 
বিষ হইয়! মন্ত্রিকমারগণকে হুনূমানের 
বিরুদ্ধে নিয়োগ করিলেন। কিন্তু হুনৃ- 
মানের হস্তে কেহই রক্ষা পাইল না। 
ক্রমে বিরূপাক্ষ যুপাক্ষ প্রতৃতি পাঁচ জন বীর 
ও কুমার অক্ষ রণে ধরাশায়ী হইলে ইন্দ্র 
জিৎ যুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। ইন্দ্রজিৎ 
্রন্গান্্র সন্ধানে হনৃমানকে বদ্ধ করিয়া রাব- 
ের দমীপে লইয়া! চলিলেন। ত্র্ষান্্র বীর্যয 
হনুমানের নিকট মোচ্য হইলেও তিনি 
নিজে কোনরূপ বল প্রয়োগ করিলেন না। 
তিনি এতক্ষণ রাবণের সহিত কথোপকথ* 


দিয়া তা- 


জীর্ণ: 
মানের গুচ্ছ, বেষ্টন করিতে লাগিলেন 
এবং উহাতে তৈলপেক করিয়। অগ্নি প্রদান 
করিলেন। ভ্বালাকরাল হুতাশন দগ্ষিণা বর্ত 
শিখায় ভ্বলিতে লাগিল। তখন হনুমান 
লঙ্কার গুহোপরি বিচরণ করিতে আন্ত 
করিলেন। গৃহ প্রলয়বন্ছির ন্যায় ভ্বলিতে 
লাগিল 1 হুনূমান স্বকাঁধ্য সাধন পূর্বক 
লাঙ্গুলের অগ্রি সমুদ্রের জলে নির্ধ্বাণ 
করিয়া দ্রিলেন। পরিশেষে জানকীর 
সহিত পুনর্ধধার অশোকদনে সাক্ষাৎ করিয়া 


দেই তরঙ্গাকুল ভীষণ মহাপমুদ্র লঙ্ঘন | 
করিয়া রামের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন 


এবং যাহা ঘটিয়াছিল সীতা প্রদত্ত অভি- 
জ্ঞানের সহিত রামকে লমুদ্দায় নিবেদন 
করিলেন। এইখানেই হুন্দরকাণ্ড শেষ 
হইল।. 


বিষুপুরাণ গন | 


গত কয়েক বতমর ধরিয়। বর্তমান ভারতে 


স্বাধীন-ভাব ও স্বা্ধীন-চিন্তা নিবগ্ধন তুমুল 
আন্দোলন চলিতেছে । অনুকুল ও প্রতি- 
কুল তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতের ফলে 
দেশীয় ধর্শজীবন--দামাজিক অবস্থা বে 
কিরূপ স্থায়ী আকার ধারণ করিবে, তাহ! 
নির্ণয় কর বড় কঠিন। স্ববিধার মধ্যে 
দেশীয় প্রকৃতি ধর্মের যেরূপ অনুকূল, তা 
হাতে ধর্াব্যতীত অন্য কোন বিধ প্লাবনের 
হস্তে জনসমাঁজের বিপর্যয় হইবার বড় আ- 
শঙ্কা! নাই। ইউরোপ বা আমেরিক। খণ্ডে 
বাণিজ্যগত .রাজনীতিগত; ভোগবিলাস- 
গ্রত, সৌন্দর্ধযগত, স্থার্থগত প্রস্ৃৃতি কত 
শক্তি শতসহআ বঙুনর ধরিয়] কার্য্য করিয়] 
তবে তাহাদিগকে বর্তমান অবস্থায় আনি- 
য়াছে। কিন্ত ভারতের ইতিহাস বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখ এ দেশের ব্যক্িগত বা সমাজ 
গত লক্ষ্য এক ধর্টের দিকে | এই ধন্দের 
নামে মন্ত্মুগ্জ হইয়া এদেশ কখন ব! 
টরাটী। 'আন্ধাকারে ভুবিয়াছে, ক- 
/ প্রশস্ত ললাটে 

চে বিমল, সি আলোক 











৯৩ 
ব্যাপককাল  ধরিয়। ক্রীড়া করিম়্াছে। 
ধর্মের নামে এদেশে জনকজননী অপত্য- 
স্েহছ বিস্বৃত হইয়া আপন সম্ভানকে 
ভাগীরথীজলে ডুবাইতে পারে, বযো বৃদ্ধ 
সন্তান ধর্মের নামে উন্মন্ত হুইয়। মৃত- 
পিতার সহিত জীবন্ত মাতাকে. অগ্নিনাৎ 
করিতে পারে, ধর্মের নামে মাতা! অপো- 
গণ্ড সন্তানকে দুরে নিক্ষেপ করিয়। তী- 
এেঁর উদ্দেশে ছুটিতে পারে, যুবা পন্থী- 
প্রেম বিচ্ছিন্ন করিয়| বৈরাগ্য লইতে পারে, 
কেহ বা উর্ধবাহু কেহ বাঁ অধঃশির। হইয়া 
জীবনের সমুদায় ভোগ হইতে বঞ্চিত 
থাকিয়। ধর্মের মহিমা! উচ্চকণে গাইতে 
পারে,নিম্মম অশির আঘাতে মুকপশুরক্তে 





৷ ধরাগাত্র কলঙ্কিত করিতে পারে, বামা- 


চার বীরাচারে আপনার জীবনকে কলুষিত 


৷ করিতে পারে,আপনার সর্ধ্বস্ব দান করিয়া! 


পথের ভিথারী হইতে পারে, বৃক্ষমূলে বা 


1 গিরিগুহায় গ্রচ্ছন্নভাবে জীবন যাপন কষ- 


রিতে পারে । প্রকৃত পক্ষে এদেশে ব্যক্তি- 
গতভাবে ধর্মের নামে কি না অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে। প্রত্যুত ধর্মের জন্য অন্ধ এমন 
জাতি আর জগতে নাই। লোকে কর্তব্য 
বুদ্ধি প্রথর জ্ঞানকে এদেশে অনেক সময়ে 
ধর্মের নিকট বলিদান দিতেও ত্রুটি করে 
নাই। প্রাচীনত্বের উপর যে দেশের এত 
মমতা, বেদের উপর ঘষে দেশের এরূপ 
অটল নির্ভর, ধর্খের নামে যে দেশ এত 
উন্মত্ত, মে দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমস্থি ত 
সাধন-সাপেক্ষ- উন্মততম ধগ্ম প্রচার ক- 
রিতে হইলে চারিদিকে দৃষ্টি রাখ! চাই, 
জাতীয় প্রকৃতি স্থিরভাবে-আলোচন! কর! 
চাই। ইতিহাসের অতীত যুগ হইতে 
এদেশে ধর্মাবিপ্ল বের ত অল্লপত! হুয় নাই। 
কিন্তু কেন তাহার! বদ্ধমূল হইতে পারিল 
না। তাহাদেরমধ্যে সত্যের অল্পত! ব। 
তাহাদের সহিত মানব প্রকৃতির অন্নুপ- 
যোগিতাই যে তাহাদের অকাল মৃত্যুর 


,কারণ এমন নহে ॥ অনেক স্থলে না বুঝিয়! 


জাতীয় প্রকৃতি প্রবৃত্তির উপর মর্মান্তিক 
অবহেল1এ সকল ধর্মের অভুযাণ্থানের সঙ্গে 
সঙ্গে বিনাশের বীজ-্ধূপে প্রচ্ছন্ন ছিল, 






জন] তাতেই তাহাদের অকাল 
পতন হইল, আমাদের এইরূপ ধারণাঁ। : 
“ পাশব বলে. অন্তত আজকাল নৃতন 
“ধর প্রচার, করাঁ যায় না, বিদ্বেষ বুদ্ধিতে 
ন্রচলিত ধর্খোর দোষ দেখাইয়া বিদ্রপ 
করিলে ধর্মপ্রচারের পথ প্রযুক্ত হয় 
না। বিনয়ের সহিত এমন করিয়া প্রচার 
করিতে হইবে, এখনই স্থিরভাবে গত্যের 
দিকে অঙ্কুলি নির্দেশ করিয়া তাহার উপর 


সাঁধ।রণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে, 


যে তাহাতে যেন [লোকে বিচলিত হইয়! 
না উঠে, তাহাদের অভিমান যেন উদ্দীপ্ত 
না হয়, তাহাদের অন্তরে অনুকূল তরঙ্গ 
জাগাইয়া তুলিতে না তুলিতে খেন প্রতি- 
কূল তরঙ্গ উঠিয়া প্রচারকের ঈপ্লিত 
উদ্দেশ্যকে ডুবাইয়া না ফেলে। 
'. বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সমগ্র ভারতে যে- 
দ্ধূপ ছাইয়! পড়িয়াছিল এমন আর কোন 
ধর্খের হয় নাই ) হইবে যে তাহার সস্ভা- 
বনা কোথায়? কিন্তু এই বৌদ্ধধর্মের 
প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বেদনিন্দা যেরূপ দ- 
স্তের সহিত কীর্তিত হইত, তাহাতেই 
বুঝি এই ধর্মের বিলোপ সাধিত হুইল । 
আমরা বিষুঃপুরাণের তৃতীয় অংশ হইতে 
বৌদ্ধধর্টর অভ্যুদয় ও পতন সম্বন্ধে যাহ! 
কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা নিন্সে 
লিপিবদ্ধ করিলাম । 

সপ্তদশ অধায়ের প্রথমে মৈত্রেয় জি- 
জ্ঞাসা করিতেছেন 

"কো! নগ্রহঃ কিং সমাচারে| নগ্মসংজ্ঞাং লভেৎ নরঃ*। 
নগ্ন কাহাকে বলে, তাহার আচার কি, কি 
রূপেই বা লোকে নগ্ন পদবী লাভ করে। 
পরাশর বলিতেছেন 
. খগ্যজুঃলাম সংজ্েষং ব্ররী বর্ণাবৃতিদ্থিজ 
এতামুজ্ধতি যো মোহাৎ স নগ্নঃ পাতকী স্মতঃ। 

ধক যজু সাম এই বেদত্রয় সমুদয় বর্ণের 
খআরুতি বা আচ্ছাদক স্বরূপ) যে মোহু- 
ঘশত এই ত্রয়ী পরিত্যাগ করে, লোকে 
ঘেই পাতকীকে নগ্ন (উলঙ্গ) বলে। আঁ- 
মার পিতামহ ধর্শজ্ঞ বশিষট দেবের নিকট 
নগ্রদিগের বিষয়ে আমি যাহা! শুনিয়াছি, 
শ্রবণ কর। পুরাকালে 'দেবাস্থরে ভয়া- 


নেবে জর রযে। 
না রর ক্ষুগ্ন হইয়া ক্ষীর সমূ- 
দ্রের উত্তর কুলে গিয়া বিষু্র আঁরাধন! 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিষু প্রাদক্ন হইয়া 
দেবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলে দেব- 
গণ কহিলেন, আমাদের শক্রগণ স্বস্ববর্ণ- 
ধর্মে অভিরত) বেদমার্গানুসারী তপঃ 


করিতে সমর্থ হইতেছি না। যাহাতে আ- 
মর অন্থরগণকে বিনাশ করিতে পারি, 
আপনি এরূপ কোন উপায় বিধান করুন) 
ভগবান বিষণ দেবগণের প্রতি গ্রপঙ্ন হইয়া 
স্বীয় শরীর হইতে মায়ামোহ উৎপাদন 
করিয়া! তাহাদিগকে প্রদান করিয়|! কছি- 
লেন, এই মায়ামোহ সযুদপন দৈতাকে 
মোহিত করিবে; পরে তাহারা বেদবহ্ি- 
দ্কত হইলে তোমর!। অনায়াসে তাহাদি- 
গকে বধ করিতে পারিবে । দেবগণ! 
এক্ষণে তোমরা গমন কর, ভয় করিও না, 
এই মায়াখোহ তোমাদের অগ্রে গমন 
করুক, ইহ! দ্বারা তোমাদের কার্ধ্যসিদ্ধি 
হইবে। মায়ামোহ ভীহাদের সহিত গমন 
করিয়। দেখিল অন্থরগণ নম্্র্দাতীর আশ্রয় 


করিয়া তপম্যা করিতেছে। (১৮শ অধ্যায়) 


সেই মায়ামোহ দিগম্বর, মু্ডিত মুণ্ড ও 
বহিপত্রধারী হইয়া অন্ুরগণকে মনোহর 
বাক্যে কহিতে লাগল, আমার উপদেশ 
অনুসারে চল ও আমি যেধর্ম্ম বলিব তাহ! 
হ্বীকার কর । এই ধশ্মইমুক্তির হেতু। 
এই বলিয়া বেদবহিভূর্তি ধর্মের উপদেশ 


দিয় তাহাদিগকে বেদমার্গ হইতে বিচ্যুত 
করিল) অর্থত্যেবং মহাধন্ং (যাহারা এই 


ধর্ম গ্রহণ করে তাহার! জার্থত বলিয়া 
বিখ্যাত)। আরও কহিল যদি তোমরা 
নির্ববাণ কামনা! কর, তাহা হুইলে পণ্ড 
হিংসাদি ছুষউকর্ম্দে কোন ফল নাই জানিবে 


এই জগৎ অনাধার | 


অন্ুরগণ অল্লকালের মধ্যে বেদের নিন্দা 
ঘোষণা! করিতে লাগিল । : কেন বা দেব- 


গণের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইল । তাঁহার? 


এরূপ কুতর্ক উপস্থিত করিল, যজ্ঞার্থে 


[যি 

ষ্ঠ টি ৬ 

প্রাশিহিংস! ধর্খাজনক হইতে পারে না। 
ঘ্বত অনলে দগ্ধ হইয়া! ফলপ্রদান করে ইহা! 
বালকের বাক্য । যজ্জফলে দেবত্ব প্রাপ্ত 
হইয়া যদি ইন্দ্রের সহিত শমীকাষ্ঠ ভোজন 
করিতে হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা পশুর! 


বিসুপুরাণ ও বৌদধধর্থ 


শ্রেষ্ঠ, কেন না তাহারা কোমল পত্রাদি; 


ভক্ষণ করে।  যজ্ঞস্থলে পশুবধ করিলে 
ঘেই পশু যদি ন্বর্গলাঁভ করে, তাহা হইলে 
ঘজমান কেন না স্বীয় পিতাকে বলিদান 
দিয়! তাহাকে স্বর্গে উপনীত করে। শ্রাদ্ধ- 
কালে এক ব্যক্তি ভোজন করিলে যদি 
ম্বতব্যক্তির তৃপ্তিহয়,তাহ1 হইলে প্রবালগত 
ব্যক্তির নিকটে পুত্রাদি দন্ত অন্ন কেন ন! 
উপস্থিত হয়। এইরূপে শিক্ষিত হুইয়] 
অন্তরের! বিরুত ভাবাপন্ম হইয়া উঠিল। 
দেবগণও অবগর বুঝিয়। যুদ্ধকরণার্থ তাহা- 
দের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবাম্থরের 
মহামংগ্রাম আরম্ভ হইল। দেবতার! 
সৎপথপরিপস্থী অন্থুরগণকে বিনাশ করি- 
লেন। -পূর্বে্ব অন্থরগণের ন্বধর্মারূপ. যে 
কবচ ছিল, তদ্দারাই তাহার। রক্ষা! পাইত। 
এক্ষণে নে বর্ম অন্তহিত হওয়ায় সহজেই 
তাহার! বিনষ্ট.হইল। মৈত্রেয় এই সময় 
অবধি যাহার! মায়ামোহপ্রবর্তিত ধর্্ের 
অন্ুবস্তাী হইয়াছে তাহাদ্দিগকে নগ্ন বল! 
যায়। : ৫কন ন! তাহারা বেদরূপ আবরণ 
পরিত্যাগ করিয়াছে । ঈদৃশ ব্যক্তিকে 
স্পর্শ করিবে না, একামনে উপবিষ্ট হইবে 
না, বা তাহাদের মুখদর্শন করিবে না। 
একদ] শতধন্থু নামে রাজা! স্বীয় মহিষী 
শৈব্যার সহিত কার্ভিক্ধী পুর্ণিমাতে উপ- 
বাণান্তে গঙ্গান্নন করিয়। ফিরিতেছিলেন 
মম্মুখব্তী সমাগত এইরূপ এক পাষগুকে 
দেখিতে গাইলেন ।  রাজ। তাহার সহিত 
অলাপ করিলেন বটে কিন্তু মহ্ছিষী বাকৃ- 
যতা হইয়া! রহিচেন এবং ও সূত্ধ্যদর্শন 
করিয়া মেই পাপ হইতে মুক্ত হইলেন। 
গেই পাপে রাঁজ। ক্রমান্বয়ে কুকুর যোনি, 
শৃগাল (যানি, ব্বক যোনি, গৃঞ্যোনি, 
কাক যোনি, মুর যোনি পরিভ্রমণ করিয়] 
পরিশষে মহাত্মা। জনকের পুত্ররূপে উৎপন্ন 


৮7৮ 
পিউ ৮ / 





| ছিল। 


॥ পারা ক ভললা 


৯৫ 


ইহা হুইতে প্রতীয়মীন হইতে থে 
মগ্নের! বৌন্ধগণের নামান্তর মাত্র। তাহার! 
বেদবিছিত কর্মের অযথা নিন্দাবাদ করিয়া 
আপনাদিগকে 'যে নিতীস্ত হাধ্যাম্পদ ও, 
দ্বণার পাত্র করিয়া! তৃলিয়াস্থিলেন,উল্লিখিত 
রূপক বর্ণনা তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী । 

বৌদ্ধগণের মধ্যে আর্ত সম্প্রদায় 
অতীৰ প্রাচীন। অনেকে বলেন শাক্য- 
মিংহের পূর্ব হইতেও তাহার আস্তিত্ব 
ছিল। বৌদ্ধের] যে জ্ঞানে অনুন্গত ছিল 
এমন নহে । আতিক হিন্দুদিগের অহিত 
তাহাদের বৈরীতাব এতই প্রবল ছিল, যে 
তাহার! আপনাদের জন্য সাহিত্য ব্যাকরণ 
অভিধান সমুদয়ই নূতন করিয়া লইয়৷ 
বেদের ভাষ্যকার মহীধর এক- 
জন বৌদ্ধ ছিলেন। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম 
রাজধন্্ হইয়া উঠিয়াছিল। হিমালয় 


। হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত 


বৌন্ধদিগের প্রতাপে টলটল করিতেছিল। 
ভারতের অতিরিক্ত বীর্য চীন-জাপান, 
সিংহল-ত্রন্গে যাইয়া! পড়িয়া তত্তৎদেশে 
বৌদ্ধধর্্কে প্রতিষ্ঠিত করিল বটে, কিন্ত 
এদেশে শৃন্যবাদ বেদনিন্দ! স্থান পাইল 
না। বৌদ্ধধর্মের তরঙ্গ বৈদিক ভারতকে 
আঘাত দিগলাছিল বটে, কিন্ত তাহাহইতে 
বিলম্বে যে প্রতিঘাতের তরঙ্গ জাগিয়। 
উঠিল, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম আমুল কাপিয়। 


। উঠিল। বৌদ্ধধর্ম আর সে তেজ সঙ্থ 


৷ করিতে পারিল ন1; আপনিই নিবীর্যয 


৷ হুইয়! যবনি কার অন্তরালে লুকায়িত হইল, 





আর তাহার চিন্বু রহিল ন1। 

তাই বলিতে ছিলাম এই ব্রাহ্গধন্ম 
প্রচারের সময়ে আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক 
হইতে হইবে। একটু অসাবধান অমহিষুঃ 
হইলে ত্রাক্গধন্মের আত্যন্তরিক স্বর্গীয় 
মর্যাদার উপরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবার সা- 
ধারণের অবমর থাকিবে না। অথচ এক 
দারুণ কোলাহল উদ্খিত হুইয়! ব্রাহ্গধর্টর 
ক্ুদ্রক্টকে ডূবাইয়া রাঁখিবার চেষ্টা 
পাইবে । এবং এই গ্রাতিঘাতের তরঙ্গ 
চলিয়। গিয়া আমাদের কার্ধাক্ষেত্র কবে 
যেনিরুপদ্রব হইবে তাহার আশায় আমা- 





এ ও অনুকুল হার 





জন্য ধীরতা ও কৌশলের আবশ্যক,ইহাই 
আমাদের মূল কথা। ফলতঃ প্রাচীন 
শাস্ত্রে উপর দোহাই দিয়া অথচ সত্োর । 


মর্ধ্যাদা অক্ষু্ রাখিয়। সহিষুঃ ভাবে প্রচার ুরাতৰ কডিকা করি 


করিলেই মমধিক ফললাভের সম্ভাবন!। 
এবিষয়ে কি পুরাকালে কি বর্তমানে আ- 


শ্রগারের নৌকা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে]. 
আ। সর্ববধিধ : উন্নতির জন্য সকলেই প্র-| 
ফ্াসী, ভবে সকল প্রকার উন্নতি সাধনের জর জবা 
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১ কান ৮৮ 
দত দিরিবালা দেবী 2১, 
র মূল্য 
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৬৪৬ সংখা! নি নীং িকা ১৮১৯ শক ৰ 


জজনাছকলিহলবন্সান্ীক্লান্মল্‌ জিখলানীহি্‌ অঞ্মলঘলেল্‌। বব লি ক্সাবনলন্প ছি ব্ববন্যপ্িতলববশীজ্াপীজান্িনীয়ল্‌ 
বষ্ন্যাঘিনতক্লিযনা, অর্াম্বযন্তঙানিব্‌ ্ঞ্াজিনহমব ঘুখানগনিলজিজি । হুব্য বত বীঘান্বলযা 


ঘাহলিন্ধনত্তি্ধাঘ ঘমথাবলি। লন্সিল্‌ দীলিদ্ধা দিমঅন্ধাহন্বাঘলত্ব অন্তুঘাঘঘললীষ | 


: বর্ষশেষ উপলক্ষে উদ্বোধন। 


ববাত্রিকাল। 


কালের প্রভাব দ্বার| আমাদিগের জন্ম 
বৃদ্ধি এবং ক্ষয় হয়। মৃত্যুর পরেও পর- 
লোকে যাইবার সময়ে কালের অবলম্ন 
চাই। পুজ্যপাদ পিপ্ললাদ খধি সম্বৎসর 
কালকে প্রজাপতি নামে অভিহিত করিয়া 
ছেন। তিনি বলেন মৃত্যুর পর মাঁনবা- 
স্বার গমনের জন্য এই প্রজাপতির 
গর্ভে ছুইটি পথ প্রারিত আছে । এক- 
টির নাম দক্ষিণায়ন ও অপরটির নাম 
উত্তরায়ণ |. এই দক্ষিণায়ন পথ শাস্ত্রে 
পিভ্যান বলিয়া কথিত হয়, আর উত্তরায়ণ 
দেবপথ।॥ মানবদিগের মধ্যে যাহারা 
প্রজাকাম, ফাঁহীর। উচ্চতর পার্থিব স্থখের 
বাদন! করিয়! পরলোকে যাইবার ইচ্ছায় 
এখানে সদনুষ্ঠারমাত্র: করেন তাহার! 
ভি দিয়া ভোগার্থ পুণ্যলোকে গমন 
- গরম্ত তথাকার পরমায়ু শেষ 

এ পুনরায় সংসার গতিকেই প্রাপ্ত 
ইয়েন_-ভীহাদের স্বত্যুর পরেও ম্বত্যু- 
ভয়ের অগলাপ হয় না। কিন্তু ংগারে 


আজ ৯781511৬ 


সদনুষ্ঠানসম্পন্ন থাকিয়া তদুপরি ধাহার! 





তপস্| করেন, ত্রহ্মচর্য্য ধারণ করেন এবং 
শ্রদ্ধার সহিত, জ্ঞানের ঘহিত দ্মনুলন্ধান 
করিয়। পরমাত্মাকে লাভ করেন, বাহিরে 
এবং অন্তরে--+অনুষ্ঠানে ও উপাসনায় 
্রহ্ষকার্ধ্য সম্পন্ম করেন সেই প্রদীপ্ত 
ত্রান্মেরা উত্তরায়ণ দিয়া সেই দিব্যধামে 
গমন করেন যেখানে স্ৃত্যু নাই, ভয় নাই। 
যেখানে একবার উত্তীর্ণ হইতে পারিলে 
আর এই জরা-সৃত্যু-শোক-ছুঃখপূর্ণ সং 
সারে প্রত্যাগমন করিতে হয় না। 

অদ্য আমাদের জীবনের খক বৎসর 
পরিসমাণ্ড হইল, স্বৃত্যুর দিন আরে! নি- 
কটবর্তী হইল। যদি মৃত্যুকে স্মরণ হয়, 
যদ্দি স্ৃত্যুর গভীর অন্ধকাঁরময় ভীষণ- 
রাজ্যের পরপারে দিব্যালোকে গমন 
করিয়া স্থুখী হইবার ইচ্ছা হয়, তবে এস, 
এখন আমর! প্রজাপতি-ত্রত অবলম্বন 
করি। এই ব্রত অবলম্বন করিয়! তপস্তা- 
চরণ করি, ভর্ষচধ্যে দু হুই এবং সত্যকে 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত করি। এই ব্রত অবল- 


স্বন করিয়! মনের কুটিলতা পরিত্যাগ... 


করি, মায়ার আসক্তি ছিন্ন করি। এই 





প্রকার ব্রত-পরিশুদ্ধ আত্মাই 
নার পুষ্প। 

হেত্রন্ষৌপাসক বন্ধু, এস, একবার 
আমরা এই পুঙ্পোপহার ঈশ্বরে অর্পণ 
করিয়। প্রার্থনা করি যে, হে মচ্চিদানন্দ 
ভঙ্গ, তোমার সৃষ্টি সঙ্কল্পময় বাহ্য প্রভা 
বের মধ্যে তোমার সত্যন্বরূপ পিছিত 
রহিয়াছে, আমাদের জন্য এই রহস্যের 
দ্বার খুলিয়া দাও, আমরা যে তোমীর 
সাধক, আমরা একবার তোমার আম্ৃত 
মুখ দর্শন করি। হে ব্রাঙ্গবন্ধু, 'অদ্যকার 
রজনীর অন্ধকার দিয়! সন্বঘসর কাল চ- 
লিয়। যাইতেছে, এস এখন একবার আ- 
নাদের জীবনের পাপ পুণ্য গণনা করি 
এবং এই খক্মন্ত্রে তাহার নিকটে প্রার্থনা 
করিয়। তীহাতে.সমাধান করিতে প্রবৃত্ত 
হই-_“আমাদের প্রাণ বায়ু বাহিরে অ- 
স্বত বায়ু সাগরে মিশিয়! 'গেল, আর 
আমাদের শরীর ভত্মান্ত হইতে চলিল, 
অতএব হে মন, এখন তুমি নিজ পাপ পুণ্য 
স্মরণ কর। হে ব্রক্গ, তুমি আমাদিগকে 
ধর্্মধন লাভের জন্য স্থপথ দিয়া লইয়] 
চল, তুমি আমাদের সকল পাপ পুণ্য 
জ্ঞাত আছ, তুমি আমাদের পাঁপকে আ- 
মাদের আত্ম! হইতে পৃথক কর--আমরা 
তোমাকে বারন্বার প্রণাম করি-- 

বাযুকূনিলমমৃতমথেদং ভক্মান্তং শরীরং & ক্ুতোস্মর 
ক্কতংস্মর ক্রতোন্বর কৃতংস্মর | ব্রহ্মন্‌ নগ়্ স্থপথ| রায়ে 
ক্মান্‌ বিশ্বানিদেব বযুনানি বিদ্বান্‌ যুজো ধ্য্রজ্জুহুরাথে! 
মেনো৷ তৃষিষঠান্তে নমউক্কিং বিধেষ। 


লা 


| আদি ত্রান্ষসমাজ। 
১৮১৮ শক ২২ মাঘ বুধবার । 
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ৃ “ক্র পরমেশ্বরে বিবেক বৈরাগ্য ছুই 
সহায় সাধনে” এই উপদেশ শ্রবণ মাত্রেই | 


তত্ববোধিনী পত্রিকা 
শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। 


৯৪ কম, ৩ ভাগ, 


কঠো-. 
রত। সহকারে বস্তবিচায্কের নাম বিবেক । 
নকল বস্তই অনিত্য, এই আছে এই 

নাই ? ধন বল, এশবরয্য বল, স্ত্রী বল, পুত্র 

বল, কেহই চিরস্থায়ী নহে, কেহই চির 

দিন সমান হ্বথ-প্রদ হয় না। যাহা হইতে 

এক সমগ্র সুখ পাই, সেই আবার অন্য 

সময়ে দুঃখের কারণ হয়) প্রগাঢ় মনঃ- 

ংযোগ সহকারে এইরূপ আলোচনাই 

বিবেক। এই বিবেক হইতেই বৈরাগ্য 

উৎপন্ন হয়। | 

ংসারে বিরাগ কিনা অনাসক্তি। 

এই অনাপক্তি হইতেই এক প্রকার উদাদ 

ভাব আত্ময় উপস্থিত হয়। এই উদাম 

ভাবই ঈশ্বরে আত্মা সমাধানের বিশেষ 

অনুকূল। ইহা'সাধক মাত্রেরই পরীক্ষিত 

বিষয় । উদাদ ভাবের সময়েই গুভক্ষণে 

ঈশ্বরের প্রতি শুভদৃষ্টি হয়। মেই শুভ 

দৃষ্টিই তাহার প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত 

করিয়! দেয়। ই অন্ুরাগই সাধকের 

সর্ধস্ব ও চিরানন্দের কারণ। দই আনু- 

রাগ শাস্তিরদের প্রঅঅবণ। পেই অনু- 

রাগই সাধককে ঈশ্বরের সহিত চির হিল- 

নের আনন্দ গান করে। অতএব আমর! 

যদি চির জীবন: উপাদনা-মন্দিরে উপ- 

স্থিত হুইয়! কেবল পাঠ ও শ্রবণ করি, 
আর যত্ব সহকারে বিবেক ও বৈরাগ্য নাধন 

না, করি, তাহা হইলে কখনই বিশেষ 

ফল লাভ বা ঈশ্বরলাঁভ করিতে পাঁরিব 
না। এই হেতুকিকি উপায় অবলম্বন 

করিলে, মনে বিবেক ও বৈরাগের উদ্দী- 

পন হুইতে পারে তাহার অন্ুমদ্ধান চাই। 

কেবল মায়াবশে রযোল্লাসে দিন চলিয়া 
গেলে কি ফলোদয় হইবে ? আমরা চির" 
দিনই এই মায়াবশে আমক্তিপাশে বন্ধ 

হইয়! সেই শিব হ্থন্দরের মন্দিরের বাছি* 





বাত 






রেই রহিলাম, সন্তাপাশ্রণ জলে ধরণীকে 
অভিষিক্ত করিলাম, এক দিনও মন্দিরের 
ভিতরে যাইয়া তাহার পাদ-পন্ম ০৭ মাশ্রু 
জলে ধৌত করিলাম নাঁ_হা! জীবন 
বৃথাই চলিয়! গেল ! 

বিবেক ও বৈরাগ্যকে উদ্দীপন করি- 
বার জন্য প্রধান উপায় স্বৃত্যুকে স্মরণ ও 
শাশান ও মমাধিক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ । 
জ্ঞানীগণ এই সকল উপায় অবলম্বন ক- 
রিয়! কৃতকার্ধা হইয়াছেন । কোন এক 
প্রতীচ্য সম্রাটের বিষয়ে এইরূপ লিখিত 
আছে, ধে তিনি তাহার প্রাসাদ মধ্যে 
এমন এক জন ভূত্য রাখিয়াছিলেন, যা- 
হার কার্ধঃই এই ছিল, যে সে প্রতি 


প্রীতঃকালে নিদ্দিউ সময়ে যাইয়া মহা 


রাজকে বলিত, মহারাজ! মৃত্যুকে স্মরণ 
করুন, নিশ্চয়ই এক দিন আপনাকে 
আ্রিতে হইবে। ইহার ফল এই হইত, 
বে সমস্ত দিনের মধ্যে এক বারও পররাজ্য 
গ্রহণ পরপীড়ন কোন প্রকার প্রলোভন 
বা নিষ্ঠ,রতার ভাৰ রাজার মনে আমিত 
না। কোন প্রকার প্রবল বানন।--.শোক 
এবং নান! প্রকার ভয়ও তীহার মনে স্থায়ী 
হইত না, কারণ তিনি মৃত্যুর উপদেশেই 
বুঝিতেন, এ দকল চিরস্থায়ী নয়। এই 
প্রকারে তীহার মন প্রতি দিনই প্রশান্ত 
থাকিত। তাহাতে কর্তব্য কম্ী ঠিক্‌ হইত, 
এবং শান্ত স্বরূপ ঈশ্বরে ও মন সহজে সমা- 
ধান করিতে পারিতেন। জরমন্‌ দেশের 
কোন এক প্রধান সম্রাট বিষয়-স্ুখে অতৃপ্ত 
হইয়া বৈরাগ্য গ্রহ করিলেন এবং স্থীয় 
খুত্রের মন্তকে রাঁজমুকুট পরাইয়া নিজে 
আশ্রমবাসী হইলেম। 

পরিশেষে এক দিম বিশেষ রূপে বৈ- 
স্বাগ্য সাধনের জন্য স্বীয় শরীর শবাধারে 
সবকষত করাইয়া আপনাকে সমাধি-ক্ষেত্রে 


বিবেক ও বৈরাগ্য ্‌ র্‌ 
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লইয়া যাইতে শনুমতি করিলেন, অবশ্য 
প্রোথিত হইবার জন্য নহে-মৃত্যুর বি- 
শেষ স্মরণই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। অত- 
এব জ্ঞানীগণের আচরণ দেখিয়। বৈরাগ্য 
অভ্যাসকর। আর “মনে কর শেষের 
সে দিন ভয়ঙ্কর, অন্যে বাক্য কবে কিন্ত 
তুমি রবে নিরুত্তর” | প্রতি দিন কল্পনা- 
বলে ধ্যান-যোগে দেখ, নিজ শরীর ম্বৃত 
। হুইয়! কাষ্ঠ লোস্টের ঘমান এই তোমার 
জ্ঞান-চক্ষুর সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে । তবে 
বৈরাগ্য সাধন করিতে পারিবে 

ছিতীয় উপায় শ্বশানে ভ্রমণ এখানে 
স্বত্যুর ছবি সদাই বিরাজমান থাকে । কত 
শৃগাল কুকুর, কত শকুনি গৃধিনী মৃত শরীর 
লইয়! টান! টানি করিতেভে। তাহা দে- 
খিয়। কি মনে হয় না, যেএঁ চক্ষুঃ যাহ! 
এক্ষণে জ্যোতিহীন তাহ! হয়ত এক সময়ে 
কত অভদ্র দর্শন করিয়াছে, হয় ত ক্রোধে 
রগু-বর্ণ হইয়া কত লোকের ভীতি ও 
সর্বনাশের কারণ হইয়াছে, হা! তাহা- 
কেই এক্ষণে শকুনি গৃধিনী প্রাণ পণে 
চঞ্ু দ্বারা আঘাত করিতেছে ।  এঁ জিহ্বা 
যাহা কত সময়ে পরনিন্দায় নিযুক্ত হুইয়। 
জীবন্ত মনুষ্যকে চর্রবণ, করিত, আজি 
তাহাকে শৃগা'ল কুকুরে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া 
চর্বিবিত চর্ববণ করিতেছে। এ হস্ত যাহ! 
হয়ত এক সমক্সে কত লোককে আঘাত 
করিয়াছে, আঙ্গি তাহা চিতার অনলে 
ধূধু করিয়। জ্বলিতেছে। এ উদর যাহ 
কত লোককে কীদাইয়! পরিপৃরিত হুই- 
য়াছিল, আজি তাহা শুগাল কুকুরের ভক্ষ্য 
হইয়াছে । এই হৃদয় যাহা এক সময়ে 
পরের দুঃখ দেখিয়া হয় তন্থখ আনুতব 
করিত, আজি তাছ! চিতার অনলে ভন্মসাৎ 
হইতেছে । ইহ! দেখিয়া আমর! কি প্রাণ 
থাকিতে থাকিতে, এই চক্ষে ভদ্র দর্শন 












আগার আঘাতে | কেম 
... থবী কারব না? ঈশ্বরের মহিখা দর্শনে জীব- | মর. ্‌ 
_ নকে সার্থক করিধ না? চিহ্বাকে সত্য ও | হৃদয়ে. 
৮ মিষ্ট কথায় নিযুক্ত রাখি না? তদ্দারা | যাইবে । ক্ষ ক্ষুদ্র শিশুর: বাতে তা 
_ ছগবানের গুণানুকীর্ভন করিব না? হস্ত | হার পিতা মাতা কত শোকসূচক, কথাই. 
দ্বার কি সৎকার্ষ্ের দন্ুষ্ঠান করিব ন1?. মমাধি-ক্ষেত্রের প্রস্তর-ফলকে লিখাইয়া- 
পরের অক্রমার্জদনা করব ন1। পরপীড়ন না | ছেন; ইহা, পাঠ করিলে তোমার কঠিন 
করিয়৷ উদর পূরণ ঠরিব না? এই হৃদয়ে | হৃদয় ও কোমল হইবে; চক্ষে জল আলিবে। 
সেই রাজরাজ € এমময়কে প্রত্যক্ষ করিয়া | কিছুক্ষণ পরে & শিশুর পিতাঁরই সমাধি- 
কি অপার অ'ন্দ অনুভব করিব না? । মন্দিরের প্রস্তর-ফলক পাঁঠ করিয়! বুঝিতে 
এইত জীবনের ফল লাত। শ্মশানে ভ্রমণ ; পারিবে, শোক তাপ অনিবা্ধ্য হইলেও 
করিয়া! আমা দর কি এ শিক্ষা হইবে না? ; তাহা বৃথা । এবং এ. কথাও তাহার অঙ্গে 

আর জ্ধারধিক্ষেত্রে ভ্রমণ করিলেও | সঙ্গে বুঝিতে পারিবে, মৃত পুত্রের পিঠে 
অপূর্ধব শি" লাভ ও বৈরাগ্যের উদয় হয়। | পিঠ্রেই আমাদিগকে তাহার. অনুবরতী 
কি নিস্তদ তা কি গান্তীধ্য তথায়: প্রবেশ | হইতে হইবে । এই যে ব্যক্ি যে ঈশব- 
মাত্রই ্গ্ুভব করিতে পারিবে । তত্রস্থ ; রের প্রতিনিধি রাজাকেও বলিদান দিয়! 
বৃক্ষ দল বায়ু দ্বার! মর্্মরিত হইয়া! যেন | ছিল, তাহার সমাধি-মন্দির এ নিহত 
স্বত ব ক্তদিগের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি" | রাজার সমাধি-মন্দিরের পার্থেই দেখিতে 
তেছে, তোমার হৃদয় তাহাদের মহিত পাইবে) ইহাতে বুঝিতে পারিবে, ক্ষণ” 
শোক একবারেই মিলিয়া যাইবে। ; ভঙ্গুর দেহ ধারণ করিয়া যাহারা! দ্বেষ হিং. 
আই দেখিতে পাইবে এই স্থানে আদি- ; মার বশীভূত হইয়া জীবন ধারণ করে, 
0. ই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লোক কল এক : তাহার! কি মহা মোহে মুগ্ধ, কি নররূপী 
মমতল ভুমিতেই শয়ান রছিয়াছে। কি; পিশাচ1/ কি. ঘোরতর দুই তাহা- 
রাজা কি প্রজা, কি বালক কি বৃদ্ধ,কি ; দের জন্য পরলোকে অপেক্ষা করিতেছে। 
ত্র, কি পুরুষ, কি জন্দর, কি কদর্ধ্য, কি ; কোন কেনে সমাধি-মন্দিরে তুমি শুনিতে 
শত্রু, কি মিত্র, কি সবল, কি ছুরর্বল, কি | পাইবে, কে যেন কবরের ভিতর ইহাঁও 
পুরোছিত, কি যোদ্ধা! ঘকলেরই অস্থি ] বলিতেছে, «কেন তুমি আমার জন্য 
মাংস এক সাধারণ পিতাকারে একীতৃত : ক্রন্দন করিতেছ--কেন এত ব্যাকুল,আ্ি 
হুইয়] গিয়াছে। কত অগণ্য সমাধি-মন্দির আবার তোমার সহিত আনন্দধামে 
এবং স্থৃত ব্যক্তিদিগের ব্বিরণ সহ কত | মিলিত হুইব। কান প্রন্তর-ফলকের 
্রস্তরফলক তুমি তথায় দেখিতে পাইবে। ; স্বরণাগ্ষরে লিখিত বিবরণগুলি কালবশে 
্ত্যুর দিন স্থির নাই, ইহা আমর! কেবল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া একবারে পাঠের অযোগ্য 
অব ও পাঠ করিও কিন্তু এখানে এ প্রস্তর- | হইয়াছে । ইহাতেই বুঝিবে) সমাদি- 
ফলকে স্বর্ণাক্ষরে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে, নন্দির স্থাপন করিয়া! চির দিন যশ ও নাম 

কেহ এক বৎসরে, কেহ ছুই বৎসরে, কেহ রক্ষার আশা, আশা মাত্র তাহা! চিরদিন 
ইন কেহ যে'বনে, কেহ ডে, ফলোপধায়ক হগ না। এইনপ সমাধি 
|... 4৯৯০ 8:682151%11 











৬ টা রর বাবে 
এত্বোমার নিজ শরীরকে তুমি ভুলিয়া 
যাইবে, এই অনিত্য ব্রক্মাণ্ড মধ্যে নিত্য 
যে ঈশ্বর ভারি স্মরণরূপ সমাধি-মন্দিরে 
তোমার আত্মা স্থির হইয়া স্থিতি করিবে, 
তখন- ] 

প্রণবোধন্ুঃ শরোহ্যাত্মা! ত্রন্ধ তল্লক্ষামুচাতে। 

অগ্রমত্তেন বেন্ধব্যং শরবত তন্মায়োভবেৎ |” 

এই শ্রুতি বাকোর তাঁৎপর্য্য তোমার 
হদগত হইবে। তুমি বিষয়-বৈরাগ্যের 
সাহায্যে পরক্রন্মে তন্ময় হুইয়! দুল্লভ 
্রহ্মানন্দ লাঁভ করিয়া! আপগ্তকাম হইবে। 
ইহা অপেক্ষা) সমাধি-ক্ষেত্রে ভ্রমণের ফল 


আর কি হইতে পারে? অতএব (সই. 


গ্য লাভের 
মহাজ্ঞানীর কথাই সত্য, বৈরাগ্য লাভের | এই কথাটি 70414০॥ বলিতে বলিতে 


| বুহিয়। 


উদ্দেশে যিনি বলিয়াছিলেন, «হে জীব! 
শেষ দিনের উপর তোমার চক্ষুঃ স্থির 
রাখ” । 

হে চির দিনের ধন অক্ষয় ধন। 
তুমি কোথায়, তুমি আমাদিগকে দেখ! 
দেও। এই অনিত্য সংপারের আসক্তি- 
রূপ লৌহ শৃঙ্থলে আবদ্ধ হইয়া কি ষাত- 
নাই পাইতেছি। আর যাতনা সহে না, 
তুমি তোমার কৃপা-হস্তে সে শৃঙ্খল ছিন্ন 
কর। কত ছুঃখতাঁপ কত বিরহ বেদনায় 
অস্থির হুইয়াছি। কোথা শান্তস্বরূপ-_ 
শান্তি-সমুদ্র 1. আমীকে তুমি তথায় চির- 
খপ কর। তোমার আনন্দে আমাকে 
ভাদাইয়া দাও।: এই শোকাশ্চকে আ- 
নন্দ অশ্রতে পরিণত কর। আমি €তো- 
যাতে চির দিনের জন্য প্রবেশ করি, 
নিডর ই, কোথা নাথ! 








২৯ 
অদ্বৈত মতের মমালোচন। । 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর ।) ৰ 
তাহার পরে পঞ্চদশী বলিতেছেন -- 
“এবং স্থানঅয়েহপ্যেক সন্ধিৎ তন্বৎ দিনাস্তরে !” 
এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, একই 
সন্ঘিৎ ঘেমন একদিনের জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং 
শুযুপ্ত এই তিন অবস্থার সাক্ষী তেমনি 
তাহ। দিনান্তরেরও সাঞ্গী। তাহার পরে 
পঞ্চদশী বলিতেছেন ৰ 
“মাসান্ধধুগকল্পেযু গতাগম্যেঘনেকধা1। 
নোদেতি নাম্তমেত্যেক! সন্বিদেষা স্বয়ন্ত্রাভা ॥” 
মাস বৎসর যুগ কল্প বন্ধ! গতায়াত 
করিতেছে, তাহার মধ্যে এক] কবল 
স্বয়জ্প্রভা সন্যিৎ উদয়ও হয় না অন্ডও হুয় 
না। ইহার পরেই বলিতেছেন «ইয়ং 
আত্মা” এই সন্বিৎহ আত্মা । পঞ্চদশশীর 
শিয়াছেন। 1881809 বলিতে 


ছেন-- 
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1 ম29800- 0909019082৩, 079000189  এই- 


রূপ মম্বিৎকে জ্ঞান ভাব এবং ইচ্ছার 
সাধারণ ভিতিমূল জানিয়াও সাহস করিয়া 
এরূপ কথ ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই 





গছেন যে / 
2808৫) ০005010081688 ৫ রং ০০898180801 


| ঞ্ 10627081100001002900 ৪61 06 35185911০০1 


ও 0006900089007 050-0098906 509898&. ৪৩৮- 
19০879৮8100 160000768 7--00598 058017050595 
৯০290 1176 008৮ 138 000301008)--500796)18 
80080510688 169611 85০988019৩8 |. কিন্তু 
পঞ্চদশী বলিতেছেন যে, সেই যে %০৮০ 
10098 89৮05 ০0098010055 (সেটা! 95950108809৪5 
19610 সেটা! সম্িৎ স্বয়ং | 


পঞ্চদশী £০/15০০ এর ন্যায় সন্থিৎকে 


আত্মার পরিবর্তনশীল অবভাস মাত্র, ৮১০০০ 
78859 মাত্র, বলেন নাঁইঃ_-পঞ্চদশী 
সম্বিৎকে অপরিবর্তনীয় সত্যৰূপে প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। পঞ্চদশী বলিতেছেন-__ 
“মানাব্বযুগকল্পেষু গতাগম্যেঘনেকধা 
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা যন্বিদেষা স্য়ংগ্াভা ॥* 
মাপ বতমর যুগ কল্প বহুধা গতায়াত ৷ 
করিতেছে, একাকী কেবল স্বয়ংপ্রভা স- 
ন্থিৎ উদয়ও হয় না অন্তও হয় না। 
্বয়ংগ্রভা শব্দের অর্থ কি? গা 
অর্থ বলিতেছি শ্রবণ করুন| 
যেমন আলোক তো আছেই, তা: ছাড়া 
তাহা আপনার আলোকে আপনি 
আলোকিত অথবা যাহা একই কথা-_, 
আপনার আপনি আলোকয়িতা ; এইরূপ, 
যেমন তাহা! আলোক, আলোকিত এবং 
আলোকয়িতা তিমই একাধারে ; তেমনি, 
সন্থিৎ জ্ঞান তো আছেই-তা। ছাড়া 
তাহা গাঁপনি আপনার জ্ঞাত--আপনি 
আপনার জ্ঞাত] ;১--কেনন! মম্থিৎ আপ- 
মার অজ্ঞাত-সারে কিছুই করে না__সন্মিৎ 
সর্বদাই আপনার জ্ঞানালোকে বিরাজ- 
রি মান; সন্থিৎ স্বযম্প্রভা ! মুখে বলিতেছি 
৮ মনে ভাবিতেছি জড়পিগ্ডের যায় 
নু 2১774 


ভাব, আধাদের দেশীয় ০০3 রি 
কারদিগের ভ্রিগীমার মধ্যে খেঁসিতে পা. 
ইত না। সাজানো কথা! কাহাকে বলে 
তাহা! সাহার! জানিতেন ন1। - ভাবিবার 
ময় তাহারা তন্ন তন্ন করিয়া জ্ঞাতব্য 
বিষয়ের লব, দিক্‌ সমীচীন-দ্ধাপে তাঁৰি- 
তেন $. সঃ প্রকাশ করিয়া বলিবার সময় 


পঞ্টাপষ্টি অসস্কোচে 1; শোকে 
কে কি ভাঁবিবে-কে কি বলিবে-তীনীর 


কোনো তক্ক! রাখিতেন না। যিনি নিরী- 
শ্বরবাদী তিনি একেবারেই নির্ঘাত বলিয়। 
দিলেন “ঈশ্বরাপিদ্ধেঃ” ঈশ্বরের প্রমাণ 
নাই ) 90 পর্ধ্যস্ত এরূপ তীব্র কথা ব- 
| লিতে লাহুধ করেন নাই। যিনি অ্দৈত- 
বাদী তিনি একেবারেই জণ্তীমে চড়িয়া 
উঠিয়া বলিলেন “সৌহহং*--জব্্মান দর্শন- 
৷ কারদিগের প্রপিতাষহ 9৮, এরূপ 
৷ কথা বলিতে সাহস করা দুরে থাকুক্‌-- 
ওরূপ কথ! সহস1 কাহারো! মুখে গুনিলে 
দীপালোক | নিশ্চয়ই ভীহার চক্ষু স্থির হইর1 যাইত! 
আপনারা শুনিলে অবাকৃ হুইবেন যে, 
গোৌতষের প্রণীত ন্যায়-শাস্ত্বের গোড়া- 
তেই দেবতা-বন্দন! হ'চ্চে “৬ নমঃ প্রমা- 
শায়” প্রমাণকে নমস্কার করি । একালের 
ত্রাঙ্মণ-পণ্ডিতদিগের কিছুই অসাধ্য নাই, 
ভাহার। হয় তে। বলিবেন যে পপ্রমাগায়” 
অর্থাৎ খাহার প্ররুষ্টন্ূপে মান আছে 
তস্মৈঅর্থাৎ কিনা ধাহাঁকে সকলের 
আগে বন্দনা কর! হয় তশ্যৈ _ অর্থাৎ কিনা 
গণেশায় । নমঃ গ্রমাণায় কিনা নমে! 
গণেশায়! দে কথ 'যাণক্‌! 47119 
বলিয়াছেন 9০5801959959 জ্ঞান ভাব এবং 
ইচ্ছা সমস্তেরই সাধারণ ওভিত্তি "মধ 
981497748 টা. কিন্তু গাত' 






ল্য এতে সুন্্ 
আছে দা 

পপব্জনাাতী। ব্পলো। বিকল” 

ইহার মধ্যে বটেও নাই কিজ্যও নাই । 
উহার ্র্থ এই )--শব্দ উচ্চারণের পিছনে 
পিছনে ৫ষ এক প্রকার অর্থশুন্য জ্ঞান 
উদ্বোধিত হয় তাহারই নাম রিকল্প। মে 
কিরূপ ? টাকাকার ভোজরাজ বলিতেছেন 
গ্যথ! পুরুষস্য চৈতন্যং স্বরূপং” ইত্যত্র 
দেবদত্তপ্য কম্বল ইতিবৎ শব্দজনিতে জানে 
বোহ্ধ্যবদিতো ভেদস্তমিহাবিদ্যমানমপি 
সমারোপ্য বর্ততেহধ্যবপায়ঃ। বস্তুতন্ত 
চৈতন্যমেব পুরুষ ।৮ না ঘেমন, চৈতন্য 
পুরুষের স্বরূপ-লক্ষণ, এই কথাটিতে দেব- 
দত্তের কম্থলের ন্যায় পুরুষের মধ্যে এবং 
চৈতন্যের মধ্যে মিথ্যা একট! ভেদ আরো. 
পিত হয় )--বাস্তবিক চৈতন্যই পুরুষ। 
ইহার ভাঁৎপর্ধ্য এই যে, “দেবদত্তের ক- 
স্থল? বলিলে যেমন দেবদত্ত মনুষ্য এবং 
তাহার গায়ের কম্বল একট! স্বতন্ত্র পদার্থ, 
এইরূপ বুঝায়, তেমানি প্আত্মার চৈতন্য” 
এরূপ বলিলে বুঝায় যে, আত্ম! যেন 
চৈতন্য হইতে গ্ষতন্ত্রাআর একটা কিছু। 
(কিন্তু বাস্তবিক এই যে, চৈতন্যই আত্ম । 
পঞ্চদশী যাহাকে বলিতেছেন সন্মিৎ, 
ঘোগ শানে তাহা প্রত্যক্‌ চেতনা অথব! 
দৃক্শক্তি বলিয়া উক্ত হুইয়াছে। প্রত্যক্‌ 
চেতনা শব্দের অর্থ টীকাঁতে যেরূপ ব্যা- 
খ্যাত হইয়াছে তাহা এই ৫ 
র্‌  শিষগ্রাতিকূল্যেন স্বাস্তঃকরণাভিমুখমঞ্চতি যা! 
চেনা কপি বা পাক চেনা” 

বিষয়ের শ্রতিকূলে আস্তঃকরণের অভি- 
গতি, এমন যে চেতনা কিনা 
দৃক্শক্তি কিনা জাব-শক্তি বা বীশত্তি, 
 গাহাই প্রত্যক চেতন1। প্রত্যক্‌ শব্দের 
গানঃ যা শন, ইংরাজি অনু- 




















বাদ %//০/1৮৪।.. ইউরোপীয় দর্শনের 
৪0819001/6 এবত₹০৮)9০17% শব্দ-যুগলের আবি- 
কল সংস্কৃত প্রতিশব্দ যদি আপনাদের 
কাহারো কখনো আবশ্যক হয়--তবে 
৪৮1৯৩/%৩এর স্থলে প্রত্যক অথব! প্রতী- 
চীন শব্দ এবং ০৮1৫৪৪ এর স্থলে পরাঁক 
অথব1 পরাঁচীন শব্দ ন্বচ্ছন্দে ব্যবহার 
করিতে পারেন--তাহাতে আঅভিপ্রেত আ- 
ধের কিছুমাত্র বৈলক্ষণয হইবে না। পঞ্চ- 
দ্রশী এই প্রত্যক চেতনাকে--সম্বিৎকে-_ 
লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন “ইয়ং আত্মা” 
ইনিই আত্মা। প্রত্যক চেতনা অথবা 
দুকশক্তিই আত্মা, এই কথার নিগুঢ় তাৎ- 
পর্যাটি ইংরাজি ভাষায় খতীব সহজে এক 
কথায় ব্যক্ত কর! যাইতে পারে,-- পে 
কথা এই যে, আত্ম। 75096 &. 1980 501১5600800 
৮৪৫৮৮105108 79119899৮ ৮০৮৪:। যোগশা- 
স্টরোক্ত প্রত্যক, চেতন! অথব! দৃক শক্তিও 
যা, আর, পঞ্চদশীর সম্ঘিৎও তাই, একই। 
পঞ্চদশী বলিতেছেন 
পইয়মাস্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাম্পদং ঘতঃ 
ম! ন ভূবংহি ভূয্মাসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যাতে ॥ 

এই বে সন্থিৎরূপী-_সাক্ষীরূপী-_ 
আত্মা, ইনি পরম আনন্দ স্বরূপ যেহেতু 
ইনি পরম প্রেমাস্পদ। আত্ম। যে আপনি 
আপনার প্রেমাম্পদ তাহার প্রমীণ কিঃ 
না “মা ন ভূবং হি ভুয়াসং ইতি প্রেমাজ্- 
নীক্ষ্যতে* «আমি না হই” ইহা! কাহারে। 
ইচ্ছা নহে, আমি হুই” ইহ! সকলেরই 
ইচ্ছা__ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, 
আত্ম। আপনি আপনার প্রেমাস্পদ । আত্ম! 
শুধু যে আপনর প্রেমাস্পদ তাহা নহে-_ 
আত্মা আপনার পরম প্রেমাম্পদ। কিনে 
জাঁনিলে ? পঞ্চদশী বলিতেছেন “তৎপ্রে- 
মাত্তার্থমন্াত্র নৈবমন্যার্থমাত্মনি । অতন্তৎ 
পরমং” €ে প্রেম আপানার জন্য ন্যেতে 
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সঞ্চারিত হয়_অন্যের জন্য আপনাতে, ! পারাপার 


সঞ্চারিত হয় না_-এই জন্য তাহা! পরম | | কিন্ত তাহা হইতেই কিছু আর এটা আ- 
শব্দের বাঁচ্য। পঞ্চদর্শীর এই কথাটির | 
কিঞ্িৎ টীকা আবশ্যক । আমাদের প্রাতি-. 


জনের আপনার শরীরের প্রতি 'অথব! 


ফিতেছে না যে, শাত্মা পরম আনন্দ স্ব- 
বূপ। এ স্থলটিতে পঞ্চদশীর হুই় 
আমাকে কিঞ্চিৎ ওকাঁলতি করিতে হইল। 


বিষয়-বিভবের প্রতি অথবা ঝান সম্রমের | তুমি যদি আমার পরম প্রেমাস্পদ হও, 


প্রতি যে, টান আছে তাহার আতিশয্য 
হুইলেই তাহাকে আমর! বলি স্বার্থপরত1। 


'আর, তোমাকে যদি আমি নিকটে পাই 
তবে অবশ্যই আগার আনন্দ হুইবে। 


কিন্ত এখানে সেরূপ গৌণ আত্মপ্রীতির | আত্মা যেমন আপনাকে: আপনি সর্ধবা- 


কথা হইতেছে না, এখানে মুখ্য আত্ম- 
প্রীতির কথা হইতেছে । আপনার লিদ্ধু- 
কের টাকাকে অথবা আপনার উদ্ূরকে 
যিনি আত্ম-তুল্য দেখেন_-ঘেই টাকাঁকে 
বা! উদরকে ভালবাঁদাই তাহার আক্মপ্রীতি; 
সেরূপ আত্মগ্রীতির কথা এখানে হইতেছে 
না; সন্িৎ-রূপী আত্মার যে আপনার 
প্রতি আপনার প্রেম তাহাই এখানে 
আত্মপ্রেম বলিয়া বিবেচিত হুইতেছে। 
টাকা কড়ি লইয়াই, মানাভিমান লইয়াই, 
মনুষ্যে মনুঘ্যে অমিল হয়; কিন্তু বিশুদ্ধ 
চেতন! লইয়! কাহারে! নহিত কাহারে! 
অমিল হয় না। অমিল দুরে থাকুক 
বিশুদ্ধ চেতনার আপনার প্রতি আপনার 
ভালবাধার ভিতরে সমস্ত জগতের প্রতি 


ভাল বাদ সন্তুক্ত রহিয়াছে। এইরূপ আত্মা 


আপনি আপনার পরম গ্রেমাস্পদ এই 
কথাটির প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া পঞ্চদশী 
তাহার পরেই বলিতেছেন *তেন্ন পরমা- 
নন্দতাত্মনঃ” তাহাতেই বুঝা যাইতেছে 
যে, আত্মা পরমানন্দ-স্বরূপ। কিন্তু এ 
কথাটির তাতপর্ধ্য আর একটু স্পন্ট করিয়া 
ভাঙিয়৷ বলা উচিত ছিল। যাহা! পরম 
প্রেমাম্পদ তাহাই কি আনন্দ স্বরূপ? 
'দেবদভ আমার পরম প্রেমাস্পদ হইলেও 
এন্ধপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে যে, 
দেবদত্ বিষাদে ভিয়মান। মনিলাম যে, 


রঙ 





পেক্ষা ভালবাসে, তেমনি আপনি আপ- 
নার সর্বাপেক্ষা নিকটতম | তবেই ফাড়া- 
তেছে যে, সর্বাপেক্ষা! প্রেমাম্পদ বন্ধুর 
নিকটতম সহবামে যেরূপ পরম আনন্দ 
হয়__মাত্সা কখনই দে আনন্দে বঞ্চিত 
হইতে পারে না। তাহার পরে পঞ্চদশী 
বলিতেছেন-_. 

“ইথং বচ্চিৎ পরানন্দ আম্মা যুক্তা! তথাবিধং। 

পরক্রপ্ধ তয়োশ্চৈকং শ্রত্যন্তেযৃপদিশ্যতে |” 

এইন্ধপ যুক্তি-দ্বার পাওয়া যাইতেছে 
যে, আত্ম। চিৎ এবং পরমানন্দ ; আত্মা 
যে সৎ তাহা পুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে; 
দেখানো হইয়াছে যে, 

“মাধান্ধযুগকল্পেু গতাগমোঘনেকধা 

নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সন্ধিদেধ! স্বয়ন্্রভা |” 

মাস বদর যুগ কল্প বন্ধ গতায়াত 
করিতেছে-_-এক কেবল স্থয়ন্প্রভা সন্দিং 
উদয়ও হয় না হন্তও হয়না । সম্মিৎ 
অপরিবর্তনীয় সত্য, আর অপরিবর্ভনীয় 
সত্য বলিয়া তাহা! সৎশব্দের বাচ্য। 
দেখানে! হইয়াছে যে, সন্থিৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন 
এবং সুযুপ্তি তিন অবস্থার বিভিন্ন বিষষ্কের 
সহিত সাক্ষীরূপে নিরবচ্ছিন্ন লাগিয়া! 
থাকে । সম্থিৎ যেমন সৎ তেমনি চিৎ। 
আর, কিয়ৎপূর্বের দেখানে! হইয়াছে যে, 


(সন্থিৎই আত্মা, আর সেই আইলা আপনি 
1 আপনার পরম প্রেমাম্পদ, অতএধ পরম 





হপ্রপ। আত্মা যেমন সত, তেমনি 
চিৎ, তেখনি পরম আনন্দ স্বরূপ | ত্রহ্মও 
সঙ্চিদানন্দ স্বরূপ এবং উভয়ের এঁক্য বে- 
দান্তে উপদি্উট হইয়াছে | পঞ্চদশী অতঃ- 
পর যাহা বলিতেছেন তাহার তাৎপর্ধ্য 
এই যে, আত্ম। আপনি আপনাঁর পরম 
শ্রেমাম্পদ ইহাও সতা, ঘার, আপনি 
আপনার সর্ববাপেক্ষা নিকটবন্তী ইহাও 
ঘত্য ) কিন্ত নিকটবন্তী হইলেও তাহা 
আপনার নিকটে অপ্রকাশ থাকিতে পারে ; 
অপ্রকাশ থাকিলে আত্মা আপনার নিকট- 
বর্তী হইয়াও নিকটবর্তী নহে | কাজেই সে 
অবস্থ(য়--অপ্রকাশ অবস্থায়--আত্মার আ- 
নন্দ স্ফৃ্তি পাইতে পারে না । মনে কর 
যে, খামার বাড়ির ভিভ্তিমুলে রত্বের খনি 
রহিয়াছে কিন্তু আমার নিকট তাহ! অপ্র- 
কাশ। তাহা আমার নিকটে প্রকাশ 
পাইলে আমার আনন্দের সীম! থাকিত 
না; কিন্ত এখন আমি মে আনন্দে বঞ্চিত। 
একদিকে দেখা যায় যে, প্রত্যেক মনু" 
ধ্যের নিকটে আত্ম! কিছু ন। কিছু প্রকাশ 
পাঁইতেছে, তাঁই কেহই এরূপ ইচ্ছা করে 
না বে, আমি যেন ন| থাকি, প্রত্যুত সক- 
লেই এইরূপ ইচ্ছা করে যে, আমি যেন 
থাকি। আ]র একদিকে দ্রেখা যায় যে, 
আত্ম! ঘদি মনুষ্যের নিকটে পূর্ণ মাত্রায় 
প্রকাশ পাইত তবে তাহার বিষয়-স্পৃহা 
থাকিত না। €কাহিন্ুর হস্তে পাইলে 
কে অন্য ধনের প্রয়াপী হয়। পরম আ- 
নন্দ হস্তে পাইলে কে অপর আনন্দের 
গ্রয়ামী হয়? মনুষ্যের নিকট আত্মা 
সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইলে মনুষ্য তাহারই 
আনন্দে ভোর হইয়া! থাকিত-বিষয়-স্পৃহা 
তাহার মনের চৌকাট ডিঙাইতে পারিত 
না কিন্তু মনুষ্য দুই নৌকায় পা দিয়া 


& 





; অথচ তাহার বিষয়-স্পৃহা। ভরপুর । কা- 


জেই বলিতে হইতেছে যে, আত্মা মনু- 
ষ্যের নিকটে প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ 
পাইতেছে না। পঞ্চদশী তাঁই বলিতে- 
ছেন 

অভাণে ন পরং প্রেম ভাঁে ন বিষক়-ম্পৃহ!। 

অতে। ভাণেৎপ্যভাতামৌ পরমানন্দতাত্মনং ॥ 

“তাভাঁণে” অর্থাৎ অপ্রকাশে “ন পরং 
প্রেম” পরম €প্রম হইতে পারে না) 
“ভাগে” প্রকাশে “ন বিষয় স্পৃহা বিষয়ের 
প্রতি স্পৃহা হইতে পারে না। কিন্তু 
মনুষ্যের দুইই আঁছে)--যাহা কেবল 
প্রকাশ পক্ষেই সন্তবে তাহাও আছে-_ 
আপনার প্রতি পরম প্রেম আছে; আর, 
যাহা কেবল অপ্রকাশ পক্ষেই সম্ভবে 
তাহাও আছে বিষয়ের প্রতি যথেকট স্পুহ! 
আছে; 

“অতো! ভাখেহপ্যভাতাষৌ পরমানন্দতাত্মনঃ 1” 

অতএব আত্ম(র পরমানন্দত| মনুষ্যের 
নিকটে প্রকাশ পাইয়াও প্রকাঁশ পাই- 


তেছে না। ঘে কিৰপ? পঞ্চদশী বলি- 
তেছেন__ 
"অধোতৃবর্গমধযন্থপুত্রাধ্যয়নশব্ববৎ 


ভাখেংপ্যভাণং ভাখস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে ॥” 

নানা সহাধ্যায়ীর সঙ্গে আমার পুত্র 
যখন বেদ-পাঠ করিতেছে তখন তেই সম- 
বেত পাঠধ্বনির সঙ্গে আমার পুত্রের ক- 
ধ্বনিও আমার কর্ণকুছরে প্রবেশ করি- 
তেছে। এ অবস্থায় আমার পুত্রের কণঠ- 
ধ্বনি আমি শুনিতেছি তাহাতে আর ভূল 
নাই কিন্ত €কোন্‌ ধ্বনিটি আমার পুত্রের. 
ক্-নিঃস্থত তাহা ঠিক্‌ করিয়া! উঠিতে 
পারিতেছি না। তবেই হইতেছে যে, 
আমার সেই পুত্রের কধবনি আমার শ্র- 
বগেন্দ্িয়ে প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাই- 
তেছে না। প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ না 
পাইবার কারণ কি? পঞ্চদশী বলিতেছেন 


.. ভাণেহপ্যভাপৎ অর্থাৎ প্রকাশেও বা 
কাশ “ভাপদ্য প্রতিবদ্ধেন যুজ্যতে” প্রকা- 
একেবারেই ন! থাক] স্বতশ্থা, আর প্রাতি- 
বন্ধকতা-বশতঃ দ্ফর্ভি না পাওয়। স্বতন্ত্র 
মনে কর সমান বলবান্‌ ছুই ব্যক্তি পর- 
স্পরকে ঠেলিয়া কেহ কাহাকেও নড়াইতে 
পারিতেছে না । নড়াইতে পারাঁই বলের 
লক্ষণ তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই; 
কিন্তু তাহা বলিয়া! এ কথা কেহ বলিতে 
পারেন না যে, ছুই জনের কেহই যখন 
কাহাকেও নড়াইতে পারিতেছে না, তখন 
উভয়ের কাহারে! শরীরে একবিন্দুও বল 
নাই। প্রকৃত কথা এই যে, ছুই জনেরই 
শরীরে প্রভূত বল আছে--কেবল প্রতি- 
বন্ধকত| বশতঃ তাহ কার্ষ্যে অভিব্যক্ত 
হইতে পারিতেছে ন|। ইহার কিয়ৎপরে 
পঞ্চদশী বলিতেছেন 
*তস্ হেতুঃ সমানাভিহারঃ পুত্রধবনিঞ্তৌ । 
ইহানাদিরবিট্যেব'ব্যামোছৈকনিবন্ধনং।” 
বেদপাঠের দৃষ্টান্তস্থলে সহাধ্যায়ী- 
দিগের সহিত একত্রে পঠনই প্রতিবন্ধের 
হেতু--এখানে অনাদি অবিদ্যাই বিভ্রান্তির 
একমাত্র কারণ। তাার পরে পঞ্চদশী 
মায়া এবং অবিদ্য| সম্বন্ধে যাহা বলি- 
য়াছেন তাহার তাৎপর্ধ্য সংক্ষেপে এই- 
রূপ; ই:৮৮4 
এ পারে জীব, ওপারে ঈশ্বর, মাঝ- 
খানে এশী শক্তির প্রভাব ;-সেই প্রভাব 
গথব৷ যাহা! একই কথা, প্রকৃতি, ঈশ্বরের 
সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন এই অর্থে তাহা! মায়! 
শব্দের বাচ্য, আর তাহা জীবের অজ্ঞাত- 
আরে তাহাকে ষংসারে  ঘুরাইয়। লইয়! 


বেড়ায় এই অর্থে তাহা অবিদ্যাশব্দের 


. বাচ্য। তাহার পরে পঞ্শী অবিদ্যার 
18:17 ূ 





(১ স্কুল শরীর__ইহা অস্থি মাংস 


 মজ্জা প্রভৃতি ভৌতিক উপাদানে নির্মিত 


খবং ইহা! জাগ্রৎ কালে কার্ধে ব্যাপৃত হয়; 
(২) সূহ্ষ্ম শরীর--ইহা! বিজ্ঞানযগ্ন কোষ 
(0001980থ] 050099) মানোময় কোঁধ(40081 
19006199) এবং প্রাণময় কোষ (18০10900108) 
এই তিনের সঙ্ঘাত ; আর, ইহা! স্বপ্নকালে 
স্থল শরীর হইতে অবস্যত হুইয় স্বকার্ষ্যে 
ব্যাপৃত হয়); (৩) কারণ শরীর__ইহার 
অপর নাঁম আনন্দময় €োঁষ এবং ইহা 
যুস্তিকালে সমস্ত ছুঃখ শোক হইতে অব- 
স্যত হইয়া আরাম-মাত্রে পর্য্যবছিত হয়। 
অবিদ্যার এইরপ স্থুল সৃক্ষম অবান্তর বিভাগ 
প্রদর্শন করিয়! পঞ্চরশী বলিতেছেন 
*্যথ। মুঞজাদিযীকৈবমাত্মা যুক্ত! সমুস্ক'তঃ। 
শরীরত্রিতয়াদ্বীরৈঃ গরং ব্রদ্ধৈব জাতে ॥” 
যেমন শর-গাছের বহিঃস্থিত পত্রাব- 
রণের স্থুল হইতে সূশ্ষম পর্য্যপ্ত পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
এক একটি স্তবক একে একে সরাইয় অব- 
শেষে তাহার গর্ভ হইতে নৃতন ৫কাঁমল পত্র 
উদ্ধৃত করা যায়, তেখনি ধীর ব্যক্তিরা 
্ল-ুর্ঘম-এবং"কারণ শরীর হইতে আ- 
তআ্লাকে উত্তরোত্তর-ক্রমে উদ্ধৃত করিয়া! 
পরত্রহ্ম হুইয়! যান। তাছা!র কিয়ৎ পরে 
পঞ্চদশী তত্বমসি বাক্যের অর্থ এইরূপে 
ব্যাখ্যা করিতেছেন $:৮% 
"্ুগতো যছ্পাদানং যায্ামাদায় ভামসীং। 
নিমিত্ং শুদ্ধসন্ধাং তাং উচাতে ব্রহ্ম তগিগর! ॥ 
তামমী মায়। পরিগ্রহ করিয়! যে-বর্স 
জগতের উপাদান কারণ (85908 ০৯৯৯ 
এবং বিশুদ্ধ মত্তগুণাস্মিক! মায়! পরিগ্রহ 
করিয়া যিনি নিমিত্ত কারণ (50০/906 ০১ 
তিনি তন্বমসি বাক্যের অন্তর্গত তৎশবের 
বাচ্য। গাইল বা ম্যান পঞ্চদী 


)। 
পস 1. রামাবতায়ের অভিব্যক্তি ২৭. 


এইবূপ ছুই অবয়বে বিবিক্র করিয়াছেন আছে;--তাহ! আর কিছু -নাঁ_9ঘ 
প্রথম, নিমিত কারণ-_বিশুদ্ধ সত্বগুণাক্মিক| | যাহাকে বলেন ৪৮89 তি ৩59/০০৩। 
মা) দ্বিতীয়, উপাদান কারণ--তামপী ক্রমশঃ 
মায়া। একদিকে দেখা যায়, যে, ঈশ্বর ৭ 
আপনাঁর ভাব জগতে প্রকাশ করিতেছেন; 
আর একদিকে দেখা ঘায় যে, ঈশ্বর আপ- ;  রামাবতারের অভিব্যক্তি । 
নার ভাব সমন্তই একেবারে প্রকাশ করেন পর্ব প্রকাশিতের পর 1) 
না-_যথা-নিয়মে উত্তরোত্তর-ক্রমে প্রকাশ সন্দরকাণ্ড। 
করেন। ঈশ্বরেব পূর্ণ রকাশের প্রতিবন্ধক গতবারের পত্রিকায় বাল্মীকি রাঁমা- 
ত্ীহার আপনারই প্রবর্তিত নিয়ম । এঁশী- | য়ণ হইতে আমর দেখাইয়াছি থে হুন্দর- 
শক্তিতে প্রক(শের প্কর্তি এবং পূর্ণ-প্রকা- | কাণ্ডের ভিতরেও রামচন্ট্রের অবতারত্ব 
শের প্রতিবন্ধক এই ছুই অবয়বের প্রতি- | সম্বন্ধে কিছুই নাই। কিন্তু অধ্যাত্ব-পামা- 
খোগিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই প্রথমটিকে | য়ণে ঞতৎ সম্বন্ধে যে বিশেষ উদ্যোগ ও 
পঞ্চদশী বলিয়াছেন বিশুদ্ধ-সন্ত্-গুণাত্মিকা ] চেষ্টা আছে, তাহা! আমর! পুর্ববাপর দে- 
মায়া এবং দ্বিতীয়টিকে বলিয়াছেন তাঁমশী : খাইয়া আমিতেছি। এই অভীষ্টসিদ্ধির 
মাযা। পঞ্চদশীর মতানুমারে, এইরূপ ! জন্য অধ্যাত্মুরামায়ণকার সত্যের সহিত 
দ্বিমুখী মাঁয়া-দ্বারা কি না এঁশীশক্তি দ্বার! . স্থমিষ্ট কল্পন। মিশ্রিত করিতে ক্রি করেন 
ঘিনি জগণকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন তিনি নাই। এই শেষোক্ত রামায়ণের এ কাণ্ড 
তৎ শব্দের বাচ্য। এই গেল তত্বমসি | হইতে পল্লপবিত বাহুল্যাংশ পাঠকবর্গের 
শব্দের তৎ। তাহার পরে আপিতেছে : অবগতির জন্য নিন্গে প্রদত্ত হইল) পূর্বব 
“দা মলিনসান্বাং তাং কামকর্মাদিদুষিতাং। প্রকাশিতের সহিত বর্তমান প্রস্তাব মিলা- 
আদত্তে তৎপরং ব্রশ্গ ত্বংপদেন তদোচ্যতে 1” ইয়া পড়েন, পাঠকদ্িগের নিকট আমাদের 
«সেই পরত্রক্ম যখন বাসন! এবং কন্মাদি | সানুনয় অনুরোধ। 
দ্বার দৃষিতা মলিন-সত্ধা মায়া পরিগ্রহ ১। লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হুনুষান 
করেন, তখন তিনি ত্বং শব্দে অভিহিত ; কর্তৃক গ্রহ্থত হইয়া কহিলেন, হুনু* 
হান ।৮ : বাঁসনা। এবং কর্ম্মাদি দ্বার! দুষিত! | মান! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি লঙ্কা 
মলিন-সন্তা! মায় অর্থাৎ রজোগুপপ্রধানা | জয় করিবে। পুরাকালে ত্রক্গা আমার 
মারা-অর্থাৎ জীবের অবিদ্যা যাঁহার মূল- | নিকটে বলিয়াছিলেন, যে অবিনাশী নারা- 
গত ভাব হচ্চে রজোগুগ কিন! 9%৮০৪৪1০/ | য়ণ ভ্রেতাধুগে ভূভার ছরণের জন্য দ্রশ- 
৭94০০ 1: এখানে পঞ্চদশী মায়াকে | রথ গৃহে ও ফোগমায়। সীতারূপে জনক- 
তিন অবয়বে বিভক্ত করিয়াছেন ; (১) ; গৃহে দ্মবতীর্ণ হইবেন। ভার্ধ্যা ও 
ধশীশক্তির. প্রভাব-যাহাঁর মূলগত ভাব | অনুজের সহিত রামচন্দ্র মহাবনে গমন 
কাশ) (২) এশীপকির নিয়ম__যাহা | করিবেন। রাবণ মহামায়া সীতাকে 
(৩ জীবের অভ্যন্তরে, এশীশক্তির বি- | যখন তোমার নিকট পরাজিত হইলাম 
্টা-যাছার স্থল দৃষ্টান্ত রই পড়িয়া: তখন বিজয় তোমার অন্বগত। দেখ, 














উদিত হইয়াছেন; সাকা স্মরণ ক" 
রিলে সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইগ্না যায়, আমি 
আজ ধন্যা হইলাম | হনুমান ! তুমি 
রামের ভক্ত, তোমার সংদর্গও অতিদুলভ, 
তাহাও লাভ হইল । এক্ষণে দশরথনন্দন 
প্রসন্ন হইয়া আমার হৃদয়ে অবস্থিতি করুন। 

ধন্যাহমপাদা চিরায় রাঘব 

স্বতিমার্গাসীন্তবপাশযোচনী | 

তন্তক্তসঙ্গোৎপ্যতিছ্র্লভোমম 

গ্রসীদতাং দাশরথি$ সদা হৃদ্দি। 

১ম অ। ৫৭ শশ্লোখ। 
২। হনুমান শিংশপা! বৃক্ষে লুক্কায়িত 

আছেন, রাবণ সীতাঁর উদ্দেশে অশোক 
বনের দিকে অগ্রসর হইতেছেন ও ভাবি- 
তেছেন “রাঘবেনাশু মরণং ঘমে কথং ভ- 
বেৎ” রামের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে 
কিদূপে; রাঁম সীতা উদ্ধারের জন্য কেন 
আমিতেছেন না। এইরূপে রাবণ অনবরত 
রামচন্দ্রকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে লাগিলেন, 
ও বলিলেন স্বপ্রযোৌগে দেখিয়াছি এক 
কামরূপী বানর সমুদ্র পার হুইয়। অদৃশ্য- 


দেখিতেছে। যদি তাহাই হয় সীতাকে 


বাক্যবাণে বিদ্ধ করি; বানর তাহ] দেখিয়া 
গিয়া রামকে উত্তেজিত করুক। গ্ন্দর- 
কা9। ২য় অধ্যায় 


৩। হনুমান মেঘনাদের ব্রন্ষান্্বলে 


আবদ্ধ হুইয়া রাবণ-সভায় নীত হুইলে 
কহিলেন, ব্রহ্মার বরপ্রভাবে ক্রঙ্ান্ত্র ্পর্শ-. 
মাত্র আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, ত- 
থাপি, রাবণ! আমি দয়ার্জচিত বলিয়। 
তোমাকে ছিতোপদেশ দিবার জন্য ব- 

ধের দ ন্যায় াসিাছি। 


তুমি ব্রাহ্মণ, 








৫ ১০7 





রামং পুরাপং প্রক্কতেঃ পররং বিভুং, 
বিশ্জ্য মৌধ্যং হৃদি শক্রভাবনাং 
ভঙ্ম্ব রামং শরণাগতপ্রিয়ম্‌। 

২২, ২৫ শ্লোক ঞ্থ অধায়। 
শপে হইতে চিত্তগুদ্ধি হয়, তাহা 
হইতে নির্মল জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ও পরে 
বিশুদ্ধতত্ব সমাকরূপে জানিতে পারিলে 


পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব 
পুরাণ-পুরুষ প্রকৃতির অতীত বিভূ রমা 
পতি রামচন্দ্রকে ভজনা কর, মুর্খত1 ত্যাগ 
কর, ভীহার প্রতি শক্রতা পরিহার কর, 
শরণাগত বসল রামচক্রকে ভজনা কর। 
- নোচেৎ ত্বমজ্ঞানময়েন বন্ছিনা 

জলস্তমাত্মানমরক্ষিতারিবৎ 

নয়স্যধোহ্ধঃ স্বৃতৈশ্চ পাতটক 

বিমোক্ষশক্ষা নচ তে ভবিষ্যতি | ৪র্থ অধ্যায়। 
তুমি আপনি আপনার শত্রু হইয়া অজ্ঞান- 
ময়-বি দ্বার! প্রদ্বলিত আত্মাকে মিজকৃত 


৷ পাপরাশির গাহায্যে অধোগত করিতেছ, 
ভাবে বৃক্ষে অবস্থিতি করিয়া! লীতাকে : 


তোমার মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়? 

৩। হনুমান সীতার নিকট হইতে 
অভিজ্ঞান লইয়! প্রত্যাগত হইলে রামচন্দ্র 
তাহাকে আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন, হন্ু 
মান! আমি পরমেশ্বর, আমার আলিঙ্গন 
জগতে দুর্লভ; হে বানরতরেষ্ঠ, তুমি আমার 
ভক্ত ও প্রিয়, এ কারণ তুমি ইহা প্রাণ্ত 
হইলে । ৫ অধ্যায়। 

বাল্সীকি রামায়ণে রাঁষচন্দ্রের দেব 
সম্বন্ধে এষব কিছুই নাঁই। পাঠকগণ 
দেখুন অধ্যাত্স-রাঁযায়ণকারের লক্ষ্য থে 
কোন উপায়ে হউক রামের .. 
১ যহুধি বাজপীকির যে দিকে 
[টি তিনি আপনার কবি লই" 


৬৪৬77: 


২৯, 
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যাই বিভোর । খাবি োবাশফার রা 
ব্যে্ন রদভঙ্গ করিয়াও অধ্যা স্বত্ব ঢালিয়া 
চলিয়াছেন।. ধাঁহার! অধ্যাত্ম-রামায়ণ 
বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া- 
ছেন, তাহার! দেখিয়া! থাকিবেন, লেখক 
আনাদের ভক্তি শ্রাদ্ধ! উত্তেজিত করিয়া 
কেমন স্থকৌশলে শক্র মির সকলেরই 
মুখে রাঁচন্দ্রের অবতারত্ব পরিকীর্ভন 
করিতেছেন! যেখানেই অধ্যাত্ম-রামায়ণ- 
কার কর্তৃক স্বকপোঁলকল্পনার বিমিশ্রাণ, 
সেইখানেই এমন কতকগুলি অলৌকিক 
মাধূর্য্যময় শ্লোকের সমাবেশে ধর্ম্মতত্ব 
বিরৃত, যে পাঠক মন্্মুগ্ধ স্পন্দহীন; তাহার 
সাধ্য নাই যে এগুলির প্রতি ইচ্ছা ক- 
রিয়া বধির থাকিতে পারেন । একথা! 
আমরা পূর্বেবেও বলিয়াছি। আমরাও 
অধ্যাত্সতত্বেরে অনুরাগী । বিরোধ এই 
আমরা ঈশ্বরের সিংহাসনে অন্য কাহা- 
কেও প্রাণ ধরিয়া বঘাইতে পারি না। 
আমাদের কথ! «“ন তৎমমশ্চাভ্যধিকশ্চ 
দৃশ্যতে” ঈশ্বরের সমান বা তাহা হইতে 
শ্রেঠ কেহ নাই। ফাঁহারা বলিতে 
চান ঈশ্বর মধ্যে মধ্যে অবতার হইয়া 
নররূপে মর্ত্্যে বিচরণ করেন, তীহার! 
দেখুন অবতারঘোষী অপেক্ষাকৃত আধু- 
নিক শাস্জাদির জননী প্রাচীন শাস্ত্রে 
তত্প্রতিপোষক কোন কথার আদে। উ- 
প্লেখ নাই। অন্ততঃ আমরা বাক্জীকি 
রামায়ণ পড়িয়! যেরূপ বুঝিয়াছি,তাহাতে 
রামচন্দ্রের অবতারদ্ব সম্পূর্ণরূপ ভিত্তি 
হীন। ধাহারা বলেন অবতারবাদে শাস্তর- 
কারগণের গুঢ় অভিপ্রায় (9০৪০) লুক্কা- 
.ফ্িত,ও জনসাধারণের মধ্যে ধর্ভাব বদ্ধমূল 
কারবার পক্ষে ইহা! উপযোগী, তাহা- 
দের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, 
৮1 ইয়া খেলা বড় ভাল নয়। 





আশ্টর বিষয় এই যে উনাবংশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে এত জ্ঞান- 
বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে সুধীর বিদ্বজ্জনের 
মধ্যেও অবতারবাদের ঘোর কাটিতেছে 
না। এমন কি কতকগুলি মনীষা-সম্পন্ন 
ব্যক্তিও অবতারবাদ সংস্থাপনের জন্য 
বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।  তীহারা সাধা- 
রণকে বুঝা ইতে চাহেন যে অবতার হওয়! 
ঈশ্বরের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । আমরা! 
নিজে তাহাদের কথায় কোন প্রত্যুত্তর ন! 
দিয়! ভ্রীমৎ ব্যাপদেবের সর্বজনবিদিত 
শ্লোক উদ্ধৃত করিয়! দিতেছি। 
ব্বপং ব্বপবিবর্জিতস্ত ভবতে। ধ্যানেন যৎ বর্ণিত 
স্বত্যানির্বচনীয়তাহখিলগুরে! দূরীকৃত! যন্বস়্| 
ব্যাপিত্বং চ বিনাশিতং ভগবতো। মত্বীর্থবাতরাদিন। 
ক্ষস্তব্যং জগন্দীশ তদ্বিকলতাদোধত্রয়ং মতকৃতং। 
ভূমি, ব্ূপবিবর্জদিত ধ্যানের দ্বার! 
আমি যে তোমার রূপ বর্ণনা করিয়াছি, 
তোমার অনির্ববচনীয়ত্ব আমি থে স্ততিবাদ 
দ্বারা খগডুন করিয়াছি, তীর্থযাত্র। দ্বার! 
তোমার সর্বব্যাপিত্থের যে ব্যাঘাত করি- 
য়াছি, হে জগদীশ ! আমার অজ্ঞানতাকৃত 
এই তিন্‌ অপরাধ ক্ষমা কর। ঈশ্বরের 
অবতারত্ব-সপ্বন্ধেও ঠিক এই কথা খাটে। 
বাল্ীকি রামায়ণে হনুমান অঙ্গদ 
রাক্ষপাদির চিত্র যে উদ্ব্বল বর্ণে চিত্রিত 
কৃত্িবানকৃত রামায়ণে তাহা! রক্ষিত হয় 
নাই। আমর! মূল রামায়ণে দেখি- 
য়াছি হনুমান কি বীর্ষ্যে কি শৌর্যে কি 
রাজনীতিজ্ঞতায় কি বাকৃপটুতায় কি 
কর্তব্যনিষ্ঠায় অতুলন। হুনুষান ও অঙ্গ- 
দাদির সাহায্য না পাইলে রামের স্ব 
চেষ্টায় যে পীত। উদ্ধার হইত না, পাঠক- 
গণ লঙ্কাকাণ্ডে তাহীর পরিচয় পাইবেন। 
কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণ পাঠে ও পিতামহীর 
মুখে গল্প শ্রবণে রামায়ণ সম্বন্ধে আমাঁদের 


যে অভিজ্ঞতা জঙ্িয়াছে, তাহাতে হনুমান 


তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সক 

গ্রকৃতপক্ষেই জন্তবিশেষ। রাক্ষদগণণ | জলন্ত লাঙ্ুল পুরে মুখের ভিতর । 

এঁ ভাবের এক ভীষণ জীব। প্ররুত পক্ষে | নির্ব্বাণ হইল জ্বল! পুড়ে গেল মুখ । 
রামায়ণ রাক্ষদগণের মধ্যে সভ্যতা ও | সিন্ধুতীরে গেল হন্ু যনে পেয়ে দুখ 
শিল্পচাতৃধ্যের যে অভ্যুদয় দেখিতে পাই, ] জলে মুখ দেখে বীর যনাগুণে জ্বলে 
তাহার নিকট বর্তমান কালের স্থুসভ্য রাজ- ; পুনরপি জানকী নিকটে আমি বলে। 
ধানীন পরী দত্বদ্ধিও স্নান হইয়াষায়। আমর! | তৰ কার্ষ্যে আলি গে। ম! পুড়ে গেল মুখ 
যতটুকু বুঝি ভাহাতে সাহুদ করিয়! বলিতে | জ্ঞাতিবর্গ হাপিবেক সে যে বড় ছুখ। 


পারি রামায়ণ রচনার কাল এদেশের জা 
নোক্গত সময়ের কাল-_কাব্য সাহিত্যের 
পূর্ণ বিকাশের সময় । অধ্যাত্মরামায়ণ রচ- 
নার কাল জনসমাজে বৈদাস্তিক ধর্মকে 
নান! উপায়ে বদ্ধমূল করিবার কাল। কৃত্তি- 
বাঁসকৃত রামায়ণের কাল গল্পচ্ছলে হাস্থা- 
মোদের সঙ্গে কৌশলে আদর্শ জীবনের 
: দৃষ্টান্ত দিয়া অন্যমনস্ক জনমমাজকে 
নীতি ও ধর্থে বাধিয়া রাখিবাঁর সময়। 
বাজীকি-রামায়ণের সময় জন-সমাজ 
নীতি চায় কাব্য চায়, ও তাহা বুঝি- 
বার তাহার সামর্থ্য ছিল। অধ্যাত্ব- 
রামায়ণের কালে লোকে বৈদাস্তিক ধর্ম 
চায়, কিন্ত অবিকৃত অবস্থায় বুঝিবাঁর তা- 
হার পূর্ণ সামর্থ ছিল না; এক।রণ ফলশ্রঃ্তির 
সহিত অবতারাদির প্রচলন । কৃত্তিবামকৃত 
রামায়ণের ষময়ে ছুর্ববলমস্তিকষ জনমমাজ 
গল্প শুনিতে চায়, আমোদে উৎফুল্ল হইতে 
চায়,রহুম্য চায়, কিন্ত কঠোর ধর্ম বুঝিবার 
তাহার ধারণ-শক্তি ছিল না। উদাহরণ 
স্বরূপ শেষোক্ত নময়ের রহম্যপ্রিয়ত! 
সম্বন্ধে কৃতিবাসকত রাগায়ণে দেখি, হনু- 
মানের লাঙ্গুলে অগ্নি প্রদত্ত হইলে তাহ! 
নির্বাণ হইল না দেখিয়া, মে মীতার 
নিকটে আসিয়। উপস্থিত হুইয়। বলিল -" 

কেমনে নির্বাণ হবে এই হুতাশন। 

সীতা বলে মুখাম্বত দেহ হুমন্ত 

নির্বাণ হইবে ভ্বাল! না রবে একান্ত। 
তবে হুনু হয়ে অতি ভ্বাজায় কাতর 


ষীতাবলে জ্র/তিবর্গ কেহ নহে ছাড়া 

মমবাকো সকলের হুবে মুখ পোড়া । 
এইখান হইতেই হনুমানের মুখপোঁড়ার 
উৎপত্তি ।: কি আশ্চর্দ্য! এসব কথ! 
ন! বাল্মীকি রামীয়ণে ন। অধ্যাত্মরামায়ণে 
আঁছে। আগামী বারে যুন্ধকাণ্ড লইয়া 
আলোচন। করিবার ইচ্ছ। রহিল । 

সর 


বৈশাখোৎ্সব | 


ব্রাহ্মদের মাঘোৎসব | বৌদ্ধদের বৈ 
শাখোৎসব। মাঘোৎমব ১১ই. মাঘে 
হয়। বৈশাখোৎসব (কোনও নির্দিকট 
তারিখে হয় ন|। হিন্দু পর্বের মত তিথি 
ধরিয়া উহ! সম্পনন হইয়া থাকে । বৈ- 
শাখী পূর্ণিমায় হয়। এই নিমিত্ত ইহ! 
বৈশাখোৎসবাখ্যায় খআখ্যায়িত। খৃঠীয় 
ও মহম্মদীয় সম্প্রদায় অপেক্ষা! বৌদ্ছধের 
সংখ্যা অধিক। সুতরাং ধর্মী জগতের 
অধিকাংশ লোকের উহা! উত্সব ও আ- 
মন্দের দিন। অন্যান্য দুর দেশের কথা দুরে 
থাকুক, সিংহলের কথা বলিতেছি। উক্ত 
দ্বীপে এ দিন প্রতিঘরে পতাকা উড্ডীয়- 
মান হয় ; দান ধ্যান ধর্মের সদনুষ্ঠান হয়? 
দুঃখের কালিমা সে দিন ছআপক্চত হইয়া 
থাকে; সকলে প্রীতি প্রফুল্প। তথায় এ 
দিন সমস্ত সরকারি বেসরকারি কার্ম্যাল" 
য়াদি বন্ধ হইয়া থাকে । এ দিনের এত 
হাস্য কি হিস্দখেরও উহা অতি 





পবিত্র শুভ মাসের পবিভ্রতম শুভতম 
দিন। কিন্তু বৌদ্ধদিগের তদপেক্ষা সহ 
. গুণে অধিক বুদ্ধদেব এ দিন মঙ্গলবার & 
গ্রাতে বিশাখা নক্ষত্রে কপিলবস্ত নগরে 
জন্মগ্রহণ করেন | শুধু তাহা নছে। 
বৌদ্ধের পক্ষে উহ্বার ভ্রিগুণাত্মক বিশেষত্ব 
আছে। প্রথমতঃ পূর্বেই উল্লেখ করি- 
মাছি মহয়ি শাক্যসিংহ জম্মপরি গ্রহ করেন, 
এ গেনে। দ্বিতীয়তঃ এই নন্্যাপধর্্মী- 
বলম্বী রাজনন্দন বুদ্ধত্ব লাঁভ করেন, এ 
দিনে । ভূতীয়তঃ বুদ্ধদেব কুশীনগরের 
মল্প রাজগণের অধিকৃত শালবনে মঙ্গলবার 
প্রাতে পরিনির্র্বাণ + লাভ করেন, এ 
দিনে। এখন বাঁকি রহিল কাশীধামে 
তাহার প্রথম বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার । এই 
ঘটনা! তাহার পুণ্য জীবনের প্রধান 
ঘটন! চতুষ্টয়ের মধ্যে অন্যতম । ইহাই 


কেবল আধাট়ী পুগিমায় হয়। হৃতরাং 


অত্যন্ত আঁশ্চর্য্যের বিষয় এই ঘে, বৌদ্ধ 


ধর্মা ইতিহাঁঘের সর্ববপ্রধান চারি ঘটনার : 


মধ্যে তিনটিই এ এক বৈশাখী পূর্ণিমায় 
সংঘটিত হয়। বৌঁদ্ধগণ এই শুভদিনের 
মাহাত্ম্য যেরূপ উপলব্ধি করিবেন, পৃথি- 
বীর অন্য কোনও দেশে, অন্য কোনও 
জাতি সেরূপ করিতে পারিবে কিনা 
বন্দেহ। 

তিব্বতের উৎসবের বিষয় পূর্বের “তত্ব 
বোধিনী পত্রিকায়” লিখিত হুইয়াছে। 
চীন জাপানের উৎপব বিবরণ যদিও কিছু 
প্রকটিত হয় নাই, তথাপি এতটুকু বলিতে 
পারি যে, উহা যে তদপেক্ষা! কিছু কম 
যমারোহে সম্পন্গ হইয়। থাকে, তাহা! সম্ভব 





1 পালি ধর্ম গ্রথে ইহাকে "্থন্দ গরিনির্বাণ* 
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পর নহে, প্রত্যুত অধিকতর লমারোছে 
সম্পন্ম হুইবারই কথা । ব্রঙ্গ ও শ্যাম 
রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত আছে । শেষে!- 
কটি স্বাধীন রাজ্য। প্রথমোক্তটি ইংরাজ- 
অধিকৃত। বঙ্গদেশে, বঙ্গদেশ কেন সমস্ত 
ভারতবর্ষে, বৌদ্ধ নাই বলিলে €বাধ হয় 
অতুযুক্তি হয় না। যাঁছ। কিছু আছে, 
তাহারা এক্ষণে ইহার এক কোণে চট্ট- 
গ্রাম ও আরাকান প্রদেশে বিদুরিত হুইয়! 
হীনাবস্থায় বাম করিতেছে । 

সম্প্রতি নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত 
নিগ্লাভাগ্রামের বন মধ্যে এক অশোক 
স্তস্ত আবিদ্ধত হইয়াছে । ইহা! ২৩৬ 


খুষ্টের পূর্ববান্দে নির্ট্িত। অশোক ই- 


হাতে স্পৰ্টাক্ষরে লিখিতেছেন যে, এই- 
স্থানে কপিলবস্তব নগরস্থ লুম্িনী উদ্যানে 
মহাত্ব! বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। অতীব 
আহলাদের কথা! অনেক শত বৎ- 
সরের পর একটা বিশেষ অভাব পূর্ণ 
হইল। 


গ্রন্থ মালোচন|। 


আর্ধ্যালহরী । এই সংস্কত কাব্য গ্রন্থ- 
খানি শ্রীযুক্ত রামনাথ তর্করত্ব কর্তৃক বির- 
চিত। তর্করত্ব যে অসাধারণ শক্তি 
লইয়! জন্মিয়াছেন এই গ্রন্থখানিতে তাহার 
ঘথেষউ পরিচয় আছে। ইহাতে কবির 
প্রতিভ! ও রচনাচাতুরী ছুইই প্রচুররূপে 
দেখা যায়। তর্করত্ব একালের লোক হুই- 
লেও বান্দ্দেববিজয় প্রভৃতি কএকখানি 
স্থ তাহাকে বহু পূর্ববকালের করিয়া তুলি- 


যাছে। এক স্ময়ে এদেশের ধনী €লা- 


কেরা! অত্যন্ত সংস্কতীনুরাগী ছিলেন। 
তাহাদের অনেকেই মংস্কত ভাষা শিক্ষ! 


পিএ 






পপ লে ৃ 
দ্বারা উৎসাহ দিতেন। বর্তমানে েূপ, 
.. ধৰী প্রায়ই দেখা যায় না। এজন্য | 
উৎসাহ খানের কারে সংস্কত ভাষায় গ্র- 06:18 
স্থাদি রচনা একপ্রকার লুণ্ত হইয়া! যাই- : পনি দেবেজনাথ ঠাকুর... ৯৯৯ 
তেছে। তথাপি ছুই একখানা যাহ! তত্ববোধিনী পত্রিকা : শত ৩১০ 
প্রকাশিত হইতে দেখ! যাঁয় তাহা কেবল | রদ দেবনাথ চা, ফণিকাজা ০ 
্রস্থকারদিগের স্বচেষ্টায়। কারণ শক্তি প্রীমুক্ত বাবু ্ 


্রচ্ছম্ন খাকিবার নয়। ইহার উপর ধনী- |: ৯ধোষ .. প্র 8 : 
লোকের উৎসাহ দাঁন থাকিলে গ্রন্থের | ৬ » জয়গোপাল মেন, ঞ্ , ৯. 
সংখ্যা আরও অধিক দেখিতে পাইভাম |: মুক্ত বাবু হরিযোহন য়, | ই ৩২ 
যাহাই হউক আমরা তর্করদ্ধের শ্রন্থখানি  , , বলমালীচঙ্জ।. & 
পাঠ করিয়া! অত্যন্ত সখী হইলাম । আ- ; , , মতিলাল পাল, ই 


মরা সর্বান্তঃঠকরণে এই ক্ষকবির দীর্ঘ 


জীবন কামনা করি 1 ».:৮ যোগেন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বলুহাটা 1৯ 
বি ও » সম্পাদক ব্রাহ্মমমাজ, কটক ১1৮৯ 
্‌ ্ু 
আয় ব্য়। কার | ্ 
ব্রাহ্ম সন্বৎ ৬৭, চৈত্র মান। নু ননী? 
যন্তরালয় কত ক ১৬২৭ ॥ 
ইদং্জারজাদ, ত্রাঙ্গধর্ গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন ৯২ । 
আয় ২৯৯৮%/০ ৮১ 
পূর্ববকাঁর স্থিত  »*, ৬৫৫৮ ৯ সম ্ ব্রিসা/ 
2৮52 ব্যয়। 
সমস্ত ৫ ৯৫৫//৯  ত্রাঙ্ধাসমাঙ্জ ত** ১৭৬৩/০ 
ব্যর ১৮ ৩১২ ৮৯ ; তন্ববোধিনী পত্রিকা “৮... ২৮ 
স্থিত ৬৪৩1৬/০ পুস্তকালয় ২ ২০১ 


১২ ৮৬%/৯ 








রসবাত্ঝালিক্নয়ন্সান্সীপলানঘল্‌ ফদ্বলাীলহিহথ ন্পীনন্কগন্। হীন লিল্য' শ্যালললর্পা মধ ব্রলন্য্সিবেমবলীষালীবান্িবীমল্‌ 
অলন্ঞাঘিত্্লিঘলল, অ্গাস্মঘন্বঞ্জনিন্‌ ঝসজিনভদ্ধ ঘুর্খানসলিনলিলি | হন্বম আন বীঘাঘলহা 
দাহনিজনীস্টিজন্ ঘনন্মলি। রঙিল্‌ দীরিদ্ধা্জ গিমকা্যন্তাঘলত্ম লতুঘাঘলপীন | 





্্রীমৎ মহষি দেবের জন্মোত্নব । 


ধাহার হৃদয়কন্দর হইতে ব্রান্দধর্্মরূপ 
পূণ্য নদী নিংস্যত হইয়া আজ শাখা 
প্রশাখায় দিকৃদিগন্ত প্লীবিত করিতেছে, 
ংগার-ত!প-দগ্ধ নর নারীদিগকে জ্ঞান 
ভক্তি ও বৈরাগ্য শিক্ষ| দিবার জন্যই ধাহী'র 
জন্ম, কতশত রিপথগামী ব্যক্তি বাহার মর্খা- 
স্পর্শী উপদেশে মোহান্ধকারবিমুক্ত ও 
দতাজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছে, 
ঘিনি রোগ-শোক-পরিপুর্ণ মর্ত্যধামে থা- 
কিয়াও নিত্য কাল ব্রন্ষে সংস্থিত, ব্রহ্ম ই 
বাহার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল এবং 
রোগের উষধ, আজ ঘেই মহধি দেবেন্দ্র- 
নাথের জন্মোৎ্মব। প্রাতে তাহার পরি- 


জন্য আহুত হইয়াছিলেন। যথা সময়ে 
তক্তিভাজন আচার্য্য ভ্রীমৎ ছিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ভ্রচ্ষোপাঁসন! করিয়া একটা প্রার্থনা 
পাঠ করিলেন। 

* আজি এই শুভদিনে এই মধু সমীরণ 
হিল্লোগযুক্ত প্রাতঃকালে দেই একমাত্র 


* আচার্য মহাশয়ের গৌজ ভীমান্‌ দিনেজ্্নাথ 
ঠাহুর কর্তৃক রচিত। 





| আনন্দের সীম! নাই। 


৷ হুইয়াছেন। 
৷ নির্ধেবোধ, আমাদের এতই দুর্ভাগ্য থে 


অদ্ধিতীয় নিরবয়ব পরমাত্মা! পরমেশ্বরের 
উপানন। করিতে আমরা সকলে এখানে 
সমবেত হইয়াছি। আজ আমাদের এত 
আনন্দ কেন? বখন ভারতবর্ষের চতু- 
্দিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যখন শত শত 
নর নারীর ক্রন্দনধ্বনিতে সমগ্র ভারভ- 
শব্দায়মান হইতেছে, তখন আমাদের এত 
আনন্দ কেন? যিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি 
স্বরূপ আপিয়া, আমাদের মাহাচ্ছন্ন 
জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিবার জন্য বিশুদ্ধ 
ব্রহ্ষজ্ঞান প্রচারে চির জীবন অতিবাহিত 
করিয়াছেন আজ চেেই আমাদের পূজ্যপাদ 
পিতৃদেবের জম্মদিন। আজ আমাদের 
আজ পিতৃদেবের 


ত অশীতি 
বার্থ নর নারী- সকলেই -্রদ্ষোপাসনার | অশীতি বংসর পূর্ণ হইল। এই 


বগমর ইনি আমাদের মধ্যে থাঁকিয়া আমা- 
দের কল্যাণ সাধনের নিমিভ্ত সচেষ্ট 
কিন্ত হায়! আমর! এতই 


আমরা আমাদের হুহ্ৃদ্‌ ত্রাক্ষাধন্্মোকে এখনও. 
প্রতাক্ষ রূপে বুঝিতে সমর্থ হই নাই। 
যে ত্রাক্ষধন্্ আমাদের মধ্যে এতকাল বাস 
করিয়া। সর্বদাই আমাদিগকে ছুর্গতি হইতে 


১০০ প্র 


চট 


কা বিেহ অথ ভঘকে হাম হারে] পে দুজপাদ। রা সভাস্থলে 
 ; গ্রহণ না করিয়া, অবহেল! করিতেছি! 


হে পিতৃদেব! আমরা তোমার নি- 


কট চির খণে আবদ্ধ আছি, তুমি আমা, 


দিগকে দুর্গম পথ হইতে স্থগম পথ প্রদর্শন 
করাইয়! দিয়াছ কিন্তু আমরা এতই অন্ধ 
যে মে পথ আমর! দেখিয়াও দেখিতে 
পাই না। তোমার যে অপার স্সেহ-খণে 
আমরা বদ্ধ আছি, তাহা! কখনই শোধ 
করিতে পারিব না । হে পিতৃদেব ! আমা- 
দের উপর এই আশীর্বাদ কর যাহাতে 
আমরা তোমার বাক্য অন্ুরণ করিতে 
পারি এবং যাহাতে ত্রান্ষধর্ম্নের উপদেশ 
অনুসারে চলিয়া! ইহলোকে স্থখী হুইয়! 
পরলোকে স্থগতি লাভ করিতে পারি। তুমি 
এই আশীর্বাদ আমাদের উপর বর্ষণ কর। 
হে জগদীশ্বর! তোমার কাছে আমা- 
দের এবান্ত প্রার্থনা যে, যাহাতে পিতৃ- 
দেব আমাদের মধ্যে আরও দীর্ঘকাল 
থাকিয়া আমাদিগকে তোমাকে জানি- 
বার পথ দেখাইয়া এর্দতে পারেন তুমি 
তাহা কর! হে দেবাদিদেব! তুমি দে- 
খিতেছ, আমাদের প্রতিপদে পদস্থলন 
হইতেছে । আমাদের এ ভুর্ধবলতা দুর কর 
এবং তোমার পথে আমাদিগকে লইয়! 
যাও! তুমি আমাদের আপনার হইতেও 
আপনার । আমর] পিতা মাতাকে দেখি 
তেছি কিন্তু পিতা মাত! হইতেও আপনার 
যে তুমি তোমাকে এখনও আমরা দেখিতে 
সমর্থ নহি। আমাদিগকে শুভমতি দাও ! 
এবং পদে পদে আমাদিগকে সংসারের 
দুর্গম বাধা বিস্ম হইতে দূরে রাখ! এবং 
যাহা অসার তাহ! দুরে নিক্ষেপ করিয়। 
যাহা সার তাহ! যাহাতে গ্রহণ করিতে 
পারি সেই ক্ষমতা আমাদিগকে দাও । 
ও একমেবাদ্বিতীয়ং । 









উপস্থিত হইয়া! সকলকে এই বলিয়া আ- 
শীর্ব্ধাদ করিলেন। ৰ 

তোমরা ঘকলে একত্র হইয়া, সকল 
মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া 
এই দিনকে যে পবিত্র করিলে, ইহ! 
আমার অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী । আমার শুক্ষ- 
জীবনে আজ জীবন প্রবাহ প্রবাহিত 
হইল। যিনি প্রাগের আরাম, মনের 
আনন্দ, আত্মার শান্তি, অস্থৃতের নেতা, 
তিনি তোমাদিগকে তাহার মঙ্গল পথে- 
পুণ্যপথে উন্নত করুন, এই ্থখ ছুঃখময় 
সংসারে তোমাধিগকে বিপ্ব বিপত্তি হইতে 
রক্ষা করুন, তোমাদের €সীভাগ্য সখ 
বিধান করুন| এবং তিনি তাহার প্রতি 
তোমাদের (প্রমতক্তি উজ্জ্বল করুন। 
তোষাঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমার এই 
স্নেহময় মঙ্গলময় আশীর্বাদ । ওঁ শুভমন্ত। 

পরে তিনি উপবিষ্ট হইলে সকলে 
তাহাকে পুষ্পোপহীর দিয়া প্রথা করিতে 
লাগিলেন। এই সময়ের সেই স্বগাঁয় দৃশ্ব 
ধাহারা চক্ষে ন৷ দেখিয়াছেন তীহারা এই 
জন্মোৎসবের মধুরত| কিছুই অনুভব ক- 
রিতে পারিবেন ন|। মধ্যে প্রশস্তললাট 
বিশালবক্ষ (জ্যাতিত্মান মহাপুরুষ উপ- 
বিষ, আর ভাহারই পুত্র পৌত্রাদি বছ 
পরিবার-_স্থুরূপ ও নদগ,ণের বিদ্যা ও 
বুদ্ধির আদর্শস্থল বহু পরিবার বিবিধ 
পুঙ্প উপহার দিয়! ভক্তিভরে একে একে 
তাহার চরণে প্রণিপাত করিতেছেন তৎ- 
কালে এই দৃশ্য বড়ই হ্বদয়হারী হুইয়া- 
ছিল। কিন্ত্ত এই স্বর্গের দেবতা পৃথি 
বীতে আর কতকাল থাকিবেন এই তা" 
বিয়া অনেকেরই মন অত্যন্ত কাতরও হই- 
য়াছিল। 


০০০ 
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প্রফুললতা 


৬৫ 


এদিনে সময়ান্তরে ্রীযুক্ত শিবধন | নিষন্যো নিতরাং দয়ার: খ্যাতো মহা্মা মুনং 


দিদ্যর্থব স্বরচিত এই কএকটী শ্লোক 
মহষিদেবকে উপহার দিয়াছিলেন। নিঙ্গে 
তাহা প্রকাশিত হইল । 


ও তৎমৎ। 


ভুগূহীতনামধেয়-্রীমদ্‌ ভগবৎপুজ্য পাঁদ- 
মহর্ষি-দেবেন্দ্রনাথস্য পাদপদ্ধে তদ্য 
একাশীতিবর্ধীয় শু ভজম্মবাঁদরোৎসবে 
ভক্তিপুস্পোপহারঃ। 
১ 
কুলে প্রস্থতো! মহতাং মহোচ্চৈঃ 
সংস্তুয়মানো! গুপিভিঃ ষটৈব। 
অশেষসংসারপ্থুখান্ধিমগ্রঃ 
(সৌভাগ্যলঙ্্যাতিতপাদপদ্মঃ ॥ 
চে 
কদাচিদ্াত্্ীয়জনস্য মৃতুাং 
দষ্ট। বিবুদ্ধঃ সস! বিচার্্য। 
অসারসংসার-বিনশ্বরত্বং 
“ যো বীতরাগন্তরুণোহপি জাতঃ ॥ 
ও 
অধ্যাত্মশান্ত্াম্বুনিধিং বিলোড্য 
্ববুদ্ধিমন্থানবলেন ধীরঃ। 
ব্রঙ্গামৃতং সত্যমনস্তমেকং 
সমুদ্দধারাখিললোকভূত্যো ॥ 
৪ 
যন্তোপদেশাঃ পরমার্থপুর্ণাঃ 
পুনস্তি লোকান্‌ ছ্ুরিতাদশেবা্। 
বজ্জীবনং দতপথদর্শকং নঃ 
তং পুজ্্যদেবং গ্রথতোহভিবন্দে ॥ 


৫ 
আছন্মসুদ্ধন্তা সমচ্চমূর্তেঃ 
তক্তৈব দেবস্য.পবিজরকীর্ডেঃ। 
জন্মোৎসবো। জ্ঞানদূশো মহর্ষেঃ 
দেবেন্ত্রনাথন্ত স্থমঙ্গলোই্ধ ॥ 
ঙ 
থে জম্মাবধিধশ্মকন্্মনিরতঃ সত্যায়্তত্ববিৎ 
দীরো বীরজনার্চিত: ক্ষিতিতবে ধন: সতামগ্রণ: । 








অন্ধাননুধান্বুধৌ নিরুপমে লংগাহ্মানঃ স্থধীঃ | 
গু 
নানাবি্নবিপর্যায়ান্‌ এরশময়ন্‌ খঃ সত্যাধর্শাধ্বজম্‌ 
লংস্থাপ্যাত্রভবান্‌ বিভুঃ সুমনসামপ্রাপদভারচ্চনাম্‌। 
্বার্থো যন্ত পরার্থ এব স মহান্‌ নিষ্কাম কর্ম স্মিতঃ 
শাস্তাত্বাধিললো কশৌকহরণে। জীয়াচ্চিরং ক্মাতলে ॥ 
৮ 
হে সৌমামূর্তে ! করুণার্জচেতঃ ! 
পরাদ্ধাজম্মন্‌! সমহন্! মহর্ধে ! 
দীনোপহারং স্থমহোত্সবেহগ্ত 
গৃহ্থাতু সান্ধগ্রহমাশ্রিতল্য ॥ 
জৈষ্ঠস্য তৃতীয়দিবসঃ | 
শকাব্দ! ১৮১৯। ] 


প্রণতসা 
স্রীশিবধন শব্ধ 


আদি ব্রাহ্মলমাঁজ। 
১৮১৮। ২১ এ ফাল্গুন, বৃধবাঁর | 
প্রফুল্লতা ৷ 


বহুকাল পুর্ব্বে কোন এক সাধু তাহার 
পুত্রকে উপদেশ দিয়াদিলেন, হে বু, 


| ভূমি শান্ত ও স্থিরচিন্ত হইয়া থাকিবে, 


অত্যন্ত ছুরবস্থার সময়েও তুমি তাহার 
ভাঁরে ডুবিয়া যাইও না। আবার. ধখন 
ঘৌভাগ্যের উদয় হইতে থাকিবে, পূর্ণ 


৷ সৌভাগ্যের তরঙ্গ আপিয়| উপস্থিত হইবে, 


তখনও যেন এক ভয়ঙ্কর অদম্য উল্লাম 
আগিয়! তোমার মনের স্থির শান্ত ভাব বা 
সায্যকে নষ্ট ন| করে। আমাদের দেশের 
খধষিরাও এই সাম্য ভাবের পক্ষপাতী 
ছিলেন। সাম্যভাবকেই প্ররুত পক্ষে 
মনের প্রফুল্লত। বল! ঘাইতে পারে । উগ্র 
আমোদ আহ্লাদ উচ্চ ও বিকট হান্য 
প্রফুল্লতার চিহ্ন নছে। তীত্র আমোদ 
অপেক্ষ প্রফুল্পতাকে বিজ্ঞের! শ্রেষ্ঠ করিয়! 
বলিয়াছেন। তীব্র আমোদ ক্ষণস্থায়ী 
এফুললতা বনুক্ষণস্থায়ী। ইহাকে মনের স্থির 


৩৬. 

অভ্যাস বল! যাইতে পারে । তীত্র আনন্দ 
বিছ্যুতেব ন্যায়, ইহা নিমেষ মাত্র প্রজ্ছ- 
লিত হইয়াই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু 
্রফুল্পতা দিবালোকের ন্যায় স্থির । ইহা 
মনোমধ্যে শান্তিকে জাগাইয়। রাখে। 
যাহারা গভীর বিষাদের ত্রুদে ডুবিয়। থাকে, 
তাহারাও সময়ে সময়ে ক্ষণিক আহলাদের 
উচ্চ শিখরে উঠিতে পারে । কিন্তু যা 
হার! প্রকৃত প্রফুল্ল ও প্রশান্তচিত্ত, তাহার! 





যদিও উচ্চহামি হাসে না, উচ্চ কলরব | 


॥ 


৯৪ ব. ৩ ভাগ 





ত্বোিনী পরি... 


করে না, আমোদে অস্থির হয় না, কিন্ত 
তাহারা কখনই শোকের গভীর খাতে 


নিমগ্ন হয় না। 
বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি, তীব্র আমোদ 


আহলাদকে মর্ত্যলোকে আমাদের এ অব-. 


স্থার অনুপযোগী বলিয়াই বিবেচনা ক-. 


রেন। যেখানে জীবন যৌবন, ধন মান, 


স্থখ সম্পদ, বন্ধু বান্ধব, জত্রী পুত্র, এই. 
আছে এই নাই, যেখানে জীবন আনুক্ষণই 
বিপদে বেষ্টিত, সেখানে উচ্চ কলরব, । 


উচ্চ হালি, তীব্র আমোদ শোভ1 পায় 
না। এই কারণে, সকল দেশের জ্ঞানী 
ও ধার্দিক লোকের চরিত্রে সাম্যভাব বা 
প্রফ্ল্পতাই প্রস্ফ,টিত থাকে, তাহার! তকোন 
কালেই তীব্র আমোদের পক্ষপাতী নহেন। 

প্রফুললপতার সহিত আমাদের তিনটি 
বিষয়ের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এক আ- 
মাদের নিজের সহিত নন্বন্ধ, দ্বিতীয় পরের 
সহিত সন্বদ্ধ, অর্থাৎ যাহাদের সভিত আ- 
মর1 আলাপ বা কথা বার্তা কহি তাহাদের 
সহিত দন্বদ্ধ, তৃতীয় ঈশ্বরের সহিত সম্থদ্ধ | 
ধাহার মনে গুফুল্লতা আছে, তিনি যে 
কেবল সদানন্দ তাহা! নহে, তিনি আপনান্ন 
বৃত্তি প্রবৃত্তির উপর সম্পূর্ণ রূপে কর্তৃত্ব রা- 
খিতে পারেন। তাহার কল্পনা-শক্তি পরি- 
দ্ধার। 





বিচারকালেঃ তিনি স্থির বুদ্ধি। ; 


- ০ স্পা 
কি কার্ধাক্ষেত্রে, কি নির্জনে, উহার 
প্রকৃতি চাঞ্চল্যবিহীন.। ঈশ্বর তীহার 
জন্য যে পবিত্র ভোগের দ্রেব্য. এখানে 
প্রস্তুত করিয়! রাখিয়াছেন, স্থষ্টির শোভা 
যে বিশুদ্ধ আনন্দ রাখিয়াছেন, অনায়াসেই 
তিনি তাহার আস্বাদন করিতে পারেন। 
দৈব বিপৎপাতের যে পুর্ন ভার, তাহাও 
তিনি অপর €লাঁকের নায় তীত্র রূপে 
অনুভব করেন না। 

যাহার সহিত তিনি আলাপ করেন, 
অতি সহঙছেই তিনি তাহার প্রেম ও স- 
দিচ্ছ, আপনার প্রতি আকর্ষণ করিতে 
পারেন। তাহার আত্মার শোভা তাহার 
মুখমণ্ডলে সর্বক্ষণ বিকীর্ণ থাকে । সেই 
শোভার এমন এক আকধর্ণী শক্তি অখছে, 
যে তিনি তদ্বারা সকলকেই আপনার 
করিয়৷ তুলিতে পারেন। তিনি লোক 
সকলকে ভালবমিতে ও বাধিত ফরিতে 
যেমন পটু তাহারাও তেমনি ত্ঠাহাকে 
ভালবাঁগিতে ও বাধিত করিতে যত্বশীল। 
যিনি প্রফুল্প-চিন্ত ব্যক্তির মংনর্গে থাকেন, 
তিনি তাহার নিজের অজ্ঞাতপারেই আন- 
ন্দিত হইতে থাকেন। অন্তঃললিল! নদীর 
ন্যায় তাহার আনন্দতআোত বহিতে থাকে। 

এই প্রফুল্লতাকে এক রূপ ঈশ্বরের 
প্রতি কৃতজ্ঞত! প্রকাশ বল! যাইতে পারে। 
স্বথে দুঃখে - সর্বাবস্থায় সাম্য অবলম্বনে 
ঈশ্বরের প্রতি থেমন ভক্তি ও পুজার ভাব 
প্রকাশ পায়, এমন আর কিছুতেই পায় 
না। “দাও দুঃখ দাও তাপ সকলই ঘহিব 
আমি, ও হে করুণাময়ম্বামী৮ এ কথা 
ধিনি অন্তরের সহিত বলিতে পারেন, তার 
মত সংবারজর্ী আঁর তে আছে? তিনিই 
বথার্থ প্রস্ষু্লচিভ ও শান্ত স্বর্ূপের উপা- 
সক। 
জ্ঞানিগণ বিবেচনা করেন, কেদল 


না... 





ছুইটিমান্র বিষয় আছে, যাহ! আমাদিগকে 
ন্যায়মঙ্গত রূপে অন্তরের প্রক্ষল্ল ভাব 
হইতে বঞ্চিত করিতে পারে তন্মধ্যে 
একটি ক্রিয়মান পাঁপ। যে ব্যক্তি পাপ 
হইতে বিরত হয় নাই, যাহার নিমিভ্ভ নে 
কিছু মাত্র অনুতপ্ত নহে, দে কখন প্রক্কু- 
লতা ও লাম্যের সুখ ভোগ করিতে পারে 
না। এই আাম্যই শাক্সার স্থান্থ্য এবং 
ধর্ম ও নিরীহতার পুরস্কার বলিয়া বিবে- 
চিত হয়। 
অপরটি নাস্তিকতা । শর্খাৎ ঈশ্বর ও 
পরলোকে অবিশ্বাপ। ম্বৃত্যুর পর আর 
থাকিতে হইবে না, এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
-কমন একটা বিষাদ ও যন্ত্রগার ভাব আছে, 
[র। নাস্তিক সমস্ত জীবনেই অস্থখী 
1 বুঝিতে পারি না কেমন করিয়! 
ঘ ঈশ্বরের অনস্তিত্বে বিশ্বাস করে। 
( একমাঞ্ সত্যস্বরূপ তীাহাতেই অ- 
রান! জগতে ঈশ্বর ভিন্ন প্রকৃত সত্য 
রনাই। এই সত্য আমর! প্রত্যেক 
পদার্থে প্রত্যেক ঘটনায় প্রত্যেক চিন্তায় 
দেখিতে পাই। 
আমর! যদি নাস্তিকচরিত্রের প্রতি 
দৃষ্টি করি, তাহা হইলে ইহাই দেখিতে 
পাই, যে তাহার মধ্যে কেবল অহস্কার 
বিরক্তি ও অকারণ আপত্তি অবস্থিতি 
করিতেছে । স্থতরাং ইহাতে কি আ- 
শ্র্য্য আছে, যাহারা মনে মনে সর্বব- 
দাই অন্থথথী তাহারা আবার অন্যকে 
হখী করিবে কি? যাহারা প্রতিযুহূর্তে 
ঘাপনাদের অস্তিত্ব হারাইবার ভয়ে ব্যা- 
কুল, তাহাদের নিকটে ইহা অপেক্ষা আর 
অধিক কি আশা করা যাইতে পারে? 
ইতরাং অননুতপ্ত পাপী ও নাস্তিক, যাঁ- 
হার! ন্ত্রণ৷ ও ভবিষ্য অনাস্তিত্বের আশঙ্কায় 
স্থির, তাহারা কখন বর্তমান জীবনে 


প্রফুল্পতা 





প্রফুল্পতার অধিকারী হুইতে পারে না। 


চট 
৩৭ 


+++ 








এই পাপ ও নাস্তিকতা ভিন্ন, ধর্ম্মাত্মার 
অন্তর হইতে অপর কিছুই প্রডুল্ঈত। দূর 
করিতে পারে না । বেদনা ও পীড়া, 
লজ্জ। ও তিরস্কার, দারিদ্র্য ও বার্ধক্য এমন 
কি মৃত্যুও তাহার নিকট অমঙ্গল বলিয়া 
মনে হয় না। কারণ ইহার অল্পকাল 
স্থায়ী; এবং ইহাদের হইতে ধর্মাত্ম! 
কোন না কোন উপকার প্রাপ্ত হয়েন। 
অতএব ধার্মিক ব্যক্তি ধৈর্যের বলে সকল 


৷ সময়ে প্রফুল্প তাকে রক্ষা করিতে পারেন। 


ঘিনি বিবেকের আদেশ অনুসারে 
জীবন ধারণ করেন, তাহার অন্তরে প্রকুল্ল- 
তার ছুইটি উৎন আছে। এক তার আত্ম- 
জ্ঞান দ্বিঠীয় ঈশ্বরের অনন্ত দয়ায় বিশ্বাস । 
এই ছুয়ের সাহায্যে তিনি দেখিতে পান 


। ঈশ্বর যখন তার চিরস্থায়ী আত্মার এই 


প্রথম অবস্থায় তাহাকে এত সুখী কবিলেন, 
তবে অনন্ত কালে তীর জন্য কত আন- 
ন্দই সঞ্চিত রাখিয়াছেন; “৫ক ব। 
জানে কত স্ুখরত্ব দিবেন মাতা লোয়ে 
তার অম্বতনিকেতনে”। তিনি দেখেন 
ঈশ্বরের দয়া ও শক্তি তাহাকে সর্বক্ষণ 
রক্ষা করিতেছে । নিরাশ তাহার ত্রিপী- 
মায় যাইতে পারে না। অজ্ঞ লোক যেমন 
ভয় ও বিপদে অভিভূত হুয়, তিনি তেমন 
হুন না । 
"আনন্দং ব্রহ্মণে! বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন।* 

এই মহামন্ত্র তাহার জীবনের অবলম্বন। 
এই মন্ত্রজপ করিতে করিতেই তাহার 
জীবন কাটিয়। যায়। স্বৃত্যুকাঁলে এই মহা! 
মন্ত্র জপিতে জপিতেই তিনি দেই চির 
আনন্দ স্বরূপে আত্ম সমর্পণ করেন। হায়! 
সে কি বিমলানন্দ! যে আনন্দের নিকট 
সংসারের সকল দুঃখ সকল তাপ মস্তক 
অবনত করে !। 


